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ভোগ্যপণ্য হিসেবে আমরা যা খাচ্ছি তার 
বেশির ভাগই এক প্রকার বিষ 


বেচে থাকার জন্য আমাদের খাবারের বিকল্প নেই । আর সেই 
খাবারে যদি মৃত্যুঝুঁকি বাড়ায়, তাহলে কোথায় যাবে মানুষ? কী 
খাবে তারা? আমরা দৈনন্দিন জীবনে কী খাচ্ছি তা কি কখনো 
যাচাই করে দেখেছি? আর সেই সুযোগই-বা আছে কী? অর্থাৎ 
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা প্রতিদিন বিষ খাচ্ছি । 


দৃশ্যত এর একটি কারণ হলো ভেজালকারীদের অপরাধ নির্ণয় 
করে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে যে শাস্তি দেয়া হয় তা হলো, দুয়েক 
মাসের জেল অথবা কিছু টাকা জরিমানা । এমনও দেখা যায়, 
একই প্রতিষ্ঠানে অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার অভিযান 
চালানো হলে আবারো ফরমালিন মেশানো ফল পাওয়া গেছে। 
অপরাধীরা এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা আবারো সেই ফরমালিন 
মেশানো ফল বিক্রি করতে শুরু করে পুরোদমে । এসব অসৎ 
ব্যবসায়ীদের জেল-জরিমানা এমনকি লাখ-লাখ টাকার মালামাল 
নষ্ট করে ফেলার পরও অবাধে ভেজাল ও ফরমালিন মিশিয়ে 
ক্রেতাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং নীরবে মৃত্যুর দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে সবাইকে | ভেজাল খাদ্য দমনে হাইকোর্ট ২০০৯ 
সালের ১ জুন এবং ২০১০ সালে দুটি রায় দেয় । ২০০৯ সালের 
5 নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা দেয় 

ং ২০১০ সালে হাইকোর্ট জনস্বার্থে ভেজালবিরোধী অভিযান 
রিটন জনা আইজিপি: বিডিআর ও র্যাব মহাপরিচালক, 
বিএসটিআই ও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করে এবং 
আদালত তার রায় সরকারকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও 
মহানগরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত (ফুড কোর্ট) স্থাপন এবং খাদ্য 
বিশ্বেষক ও খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগের আদেশ দেয় । কিন্তু ওই 
রায় বাস্তবায়িত হয়নি । ২০১০ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট 


বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উদ্যোগে “কনজাম্পশান 
অব আনসেফ ফুড: হেভি মেটাল, মিনারেল ত্যান্ড ট্রেস এলিমেন্ট 
কন্টামিনেশান' শিরোনামে এক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা 
গেছে যে, রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য 
মারাআবক বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে । দেখা গেছে- 
চাল, ডাল, মুড়ি, মাছ, গোশত, আলুসহ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে 
উচ্চ মাত্রায় বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে 
যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর | এ গবেষণায় গুলশান, 
কাওরান বাজার ও হাজারীবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন বাজার থেকে 
নমুনা সংরক্ষণ করা হয় | গবেষণায় জানানো হয়, মাছ, গোশত, 
সবজি ও মশলার মতো প্রায় ১৬টি খাদ্যের মধ্যে ৫টিতেই 
লিথিয়ামের মতো এক বা একাধিক বিষাক্ত উপাদান রয়েছে। 
দূষিত পানি, মাটি ও সেচের পানির মাধ্যমে এসব বিষাক্ত 
উপাদান খাদ্যদ্বব্যে প্রবেশ করছে ও বাসা বাধছে আমাদের 
শরীরে । এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও 
পটাসিয়াম সৃষ্টির উপাদান: লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, 
কোবল্ট ও সেলেনিয়াম ব্যাপক আকারে খাদ্যবস্ততে ছড়িয়ে 
পড়েছে । অর্থাৎ শহরের ধনী এলাকার বাজারগ্তলোও নিরাপদ 
খাবারের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না । বিক্রেতারা নিরাপদ খাবার 
সরবরাহ করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ খাবার 
শনাক্ত করার কোনো উপায়ও থাকছে না। 

উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং ১৫ এবং ১৮-এ বলা 
আছে, সরকার জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করবে এবং পুষ্টিকর খাদ্য 
উৎপাদন বা সরবরাহ-ই হবে সরকারের অন্যতম কাজ । কিন্তু 
সরকার আজ সেখানে ব্যর্থ । অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা 
অর্জনের জন্য লালায়িত মানসিকতা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 
শিথিলতা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটা 
স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছে । 


আবার একটি আদেশ দিয়ে প্রশাসনকে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর 
সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে 
মামলা করার নির্দেশ দেয় । কিন্তু ওই আদেশও কার্যকর হচ্ছে 
না। এরপর একটা কথিত মানবাধিকার সংস্থার এক রিট 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ২০১১ সালের 
২৬ মে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল ফল-মুলে মেশানো 
বন্ধ করতে সরকারকে ৬টি নির্দেশ দেয় । কিন্তু তার একটিও 
বাস্তবায়িত হয়নি । আইনে খাদ্যে বিষ ও ভেজালযুক্ত করণের 
ক্ষেত্রে ১৩ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে আমলযোগ্যতা অর্থাৎ বিনা 
ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং এসব 
অপরাধকে অজামিনযোগ্য করা হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল 
মেশানোর অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদ-রে বিধান রয়েছে 
দেশের প্রচলিত আইনেই | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে 
২৫ গে)-এর ১) ধারায় খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল মেশালে বা 
ভেজাল খাদ্য ও ওষুধ বিক্রি করলে বা বিক্রির জন্য প্রদর্শন 
করলে অপরাধী ব্যক্তির মৃত্যুদ- বা যাবজ্জীবন কারাদ- বা ১৪ 
বছরের কারাদ-রে বিধান রয়েছে। কিন্তু এসব আইনে সর্বোচ্চ 
শাস্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত এ দেশে হয়নি । অথচ ভেজালের 
দৌরাত্ম্য কি ভয়াবহ মহামারীরপে দেখা দিয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । জীবনের জন্য খাদ্যদ্রব্য অপরিহার্য ৷ কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের 
মধ্যে যদি বিষ থাকে, তাহলে এর কুফলটা কত ভয়াবহ হতে 
পারে কত বড় নীরব' ঘাতক হতে পারে এর ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ 
নিষ্প্রয়োজন | সরকার ও প্রশাসনকে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কঠোর 
পদক্ষেপ নিতে হবে । ভেজাল দমন আইনের সর্বোচ্চ ধারা তথা 
মৃত্যুদ- প্রাসঙ্গিক সকক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে । পবিত্র দীন 
ইসলামে বলা হয়েছে অপরাধীর কতলের মধ্যে অপরাপর 
মানুষের জীবন নিহিত । 


নাঈম ইসলাম 


ঢাকা 
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রা। 


আমল | এ 


২ পবিত্র তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও 
ঈদুল একটি করে নেকি আছে । মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম 
আযহা (আ.) থেকে অব্যাহত ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এতিহ্য 
মুসলমানদের নেক আমলসমুহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ 
অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব । কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সবসময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ত্যাগের থাকা স্ত্েও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী 
মহিমায় উদ্ভাসিত পরম আনন্দের একটি দিন। সারা বিশ্বের উচ্চারণ করেন ৷ কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন 


মুসলমানরা ঈদুল আযহায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের 
জন্য পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন৷ মহান আল্লাহর কাছে হযরত 
ইব্রাহিমের (আ.) রা আত্মসমর্পণ ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর 
সুমহান ত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র ঈদুল আযহা | কুরবানির 
মহিমা আমাদের অন্তরলোকের সংকীর্ণতা ধুয়ে দেয় ৷ ইসলামের এই 
মহান চেতনাকে ধারণ করে ত্যাগ, ধৈর্য ও তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে 
পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষায় আমরা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় 
জীবনকে গৌরবান্ধিত করে তুলতে পারি । 
মুসলমানদের জীবনে ঈদ উল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম | 
উৎসব হিসেবে পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতি এর সাথে সম্পৃক্ত ৷ ইসলামের 
জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা । তাই ঈদ শুধু আনন্দের উৎস নয় 
বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে 
বৈশিষ্ট্য । সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃতির ভাবটা এখানে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট 
ঈদগাহে সমবেত হয় । এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি 
ফুটে ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর 
কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের 
আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 
ত্ীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদুদ্ধ হয়ে থাকে । 
ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে প্রীতির 
বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে আসে । ঈদ উল 
আযহায় যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের মনের পরীক্ষা 
হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে পৌছায় না। শুধু 
দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে । ঈদের মধ্যে আছে সাম্যের বাণী, 
্ হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার ও ত্যাগের মহান 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন | 
কুরবানী আরবী শব্দ, আরবীতে কুরবানুন কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত 
যার অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও ত্যাগ ইত্যাদি | কুরবানী একটি 
গুরুত্তৃপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য। 
শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ এই তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নর্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । ত্যাগ, 
তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানীর 
তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অপূর্ব 
ত্ত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ ৷ হাদীসে বর্ণিত আছে, টে 
(সা.)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ 
কুরবানী কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)- 
এর সুন্নাত । তারা বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত 
আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকি রয়েছে । তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমেও কি 
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সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা যা নিয়ে 
কুরবানী করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবর (আ.)। 
কেবল গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয় বরং আল্লাহর রাহে 
নিজের সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের 
নাম কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হবে না । কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট গোশত ও 
রক্তের কোন মূল্য নেই । মূল্য আছে কেবল তাকওয়া, পরহেযগারী 
ও ইখলাসের । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহর কাছে 
কখনো যবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে না, পৌছবে কেবল 
তাকওয়া !সূরা হজ্জ: ৩]। 
অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী 
করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন রী । নিজেদের আনন্দে অন্যদের 
শরীক করা ঈদ উল আযহার শিক্ষা | কুরবানীকৃত পশুর গোশত তিন 
অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ 
আত্তীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের অভাব্রস্থ ও 
দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের বিধান ৷ কুরবানীকৃত 
পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়ুয়া 
শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল 
হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য, দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । 
প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে 
তো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা 
হয়ে। এটিই কুরবানীর মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি 
ব্যতিরেকে যে কুরবানী করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল 
(আ.)-এর সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে 
গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা 
কুরবানীর প্রাণশক্তি 
কুরবানির ঈদ বা ঈদ-উল-আযহা আমাদের নিকট আত্মশুদ্ধি, 
আত্মতুপ্তি ও আত্মত্যাগের এক সুমহান বার্তা নিয়ে প্রতি বছর 
উপস্থিত হয় । ঈদুল আযহার শিক্ষায় উজ্জীবিত হলে আমরা সকল 
পাপ, বঞ্চনা, সামাজিক অনাচার ও রিপুর তাড়না বা শয়তানের 
অসওয়াসা হতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হব। তাই ঈদুল 
আযহার পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান 
পশু শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগ্তলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর হালাল অর্থে অর্জিত 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । আমরা চাই 
ব্যক্তি, সামাজিক ও রা্ত্রীয় জীবনে সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর 
হোক । হিংসা, হানাহানি ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে এক 
কাতারে পবিত্র ঈদুল আযহার আনন্দে শামিল হয়ে সকলের মধ্যে 
সাম্য ও সহমর্মিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ 
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দুনিয়াতে মানুষ কোন পথে জীবন 
পরিচালনা করবে, কিভাবে তার প্রাকৃতিক 
প্রয়োজন মিটাবে, কিভাবে সে একই সাথে 
আল্লাহ পাকের, বান্দার ও নিজের হক 
আদায় করবে, কারো ক্ষুধা লাগলে 
ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে ক্ষুধা মিটাবে 
নাকি চুরি করা অর্থ ব্যয় করে, উপকারি ও 
হালাল দ্রব্য খাবে নাকি অবৈধ ও ক্ষতিকর 
উত্তেজনা দেখা দিলে সে বিবাহ করে ক্ষান্ত 
হবে নাকি ব্যভিচার, ধর্ষণ, সমকামিতা 
কিংবা হস্তমৈথুনও করতে পারবে, 
তেমনিভাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য 
মানুষের উপকারি ও দরকারি পণ্যের 
ব্যবসা করবে নাকি মদ, হিরোইন, গাজা, 
ইয়াবা, অশ্লীল ফিল, মহিলাদের রং-রূপ 
কিংবা দেহ ব্যবসাও করতে পারবে, 
আবার ব্যবসা কি নিষ্ঠার সাথে করতে হবে 
নাকি জুয়া, সুদ, ঘুষ ও প্রতারণা করেও 
টাকা কামানো যাবে এ ব্যাপারে মানুষের 
জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ও নির্দিষ্ট সীমা 
টানা আছে কি না যা উপেক্ষা করলে কেউ 
শুধু একাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং কোন 
কোন সময় গোটা জাতির ধ্বংস ও কঠিন 
পরিস্থিতিও ডেকে আনবে । 

এ ব্যাপারে মানুষের কাছে দুটি কর্মপদ্ধতি 
রয়েছে । প্রথমত, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক 
নাযিলকৃত পদ্ধতি যাকে 'সিরাতে 

বা সরল পথ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 
যার ওপর মানুষের দুনিয়া এবং 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কিন্তু যখনই মানুষ অহীর নির্দেশ উপেক্ষা 
করে নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে 
কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন মনগড়া 
পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তখনই সে 
ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে । 

তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণির লোক 
নিজেকে এতই নিমতর ও পাপিষ্ঠ মনে 
করেছে যে তাদের ধারণায় আল্লাহ পাকের 
কাছে সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্তি প্রচ- রিয়াযত 
ও সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়, নফস ও 
মনের চাহিদা পূরণ করে কখনো এই 
মর্যাদা লাভ করা যায় না, তাই তারা শুধু 
মনের প্রাকৃতিক ও অত্যাবশ্যক পাওনা 
বর্জন করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং উল্টা ক্ষুধা 


যার ফলে তারা নিজেরাও ধ্বংসের শিকার 
হয়েছিল এবং 


অন্যায় ও জুলুমের শিকার হয়েছিল । যদি 
প্রাকৃতিক চাহিদার বিরুদ্ধে এই ব্যবহার 
পরবর্তী যুগ পর্যন্ত চলত, তাহলে মানুষের 
বংশ বিস্তার নিস্তব্ধ হয়ে যেত এবং মানুষ 
এক নিষ্ঠুর ও নির্দয় প্রাণীতে পরিণত হত । 
মনের প্রাকৃতিক চাহিদা কখনো মোচন 
করা যায় না, যদি তাকে দাবিয়ে রাখার 
চেষ্টা করা হয়, তবে তাও বেশি দিন টিকে 
থাকে না । খরিস্টানদের মাঝে মনগড়া এই 
সাধনার পরিণতি খুবই মন্দভাবে আঘাত 
হেনেছে এবং তাদের নৈতিকতার সমস্ত 


ও পিপাসায় থেকে মনের বিরোধীতা 
করেছে, বৈরাগী জীবন যাপন করেছে, 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, নোংরা ও 
ময়লা-আবর্জনার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে 
এমনকি কখনো গোসল কিংবা পা পর্যন্ত 
ওপর এমন এমন লোমহর্ষক কষ্ট আরোপ 
করেছে যা শুনলেও গা শিউরে উঠে, 
যেমন- সর্বদা দুয়েক মণ ওজনের পাথর 
বহন করা, কাদা মাঠিতে উলঙ্গ শুয়ে 
থাকা, শুকনো কুপে বসবাস করা, উলঙ্গ 
হয়ে বিষাক্ত মাছি দ্বারা শরীরে আক্রমণ 
করানো, উচু থামের উপর গোটা বছর 
দাড়িয়ে থেকে ঠানা, গরম, বৃষ্টি ও সব 
ধরনের প্রতিকুল আবহাওয়ায় নিজেকে 
রেখে কঠিন সাধনা করা, জঙ্গলে জীব- 
জন্তর সাথে অবস্থান করে তাদের মতো 
ঘাস ও লতা-পাতা খেয়ে জীবন 
অতিবাহিত করা, দেহের কোন অ্‌ 
স্বেচ্ছায় আঘাত করে ঘা তৈরি করা এবং 


আখেরাতের সফলতা ও মুক্তি নির্ভরশীল | 
দ্বিতীয়ত, মানুষের কল্পনাপ্রসূত পদ্ধতি যা 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । 


তাতে পোকা-মাকড় বসলে খুশি হওয়া, এ 


বন্ধনসমূহ চুরমার করে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে 
যিনা-ব্যভিচারের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে । 
এমনকি তাদের ইবাদতখানা ও গির্জা 


এখনো সর্বক্ষেত্রে 
যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ও দেহব্যবসার 
যে প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, তা গির্জা কর্তৃক 
নফসের সেই দমন নীতিরই প্রতিফল যা 
এখনো হাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। সারমর্ম হল তারা নফসের 
প্রাকৃতিক পাওনার সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু 
সেই যুদ্ধে তারা নফসের হাতে পরাজিত 
হয়েছে । তাদের এই মনগড়া সাধনা 
আল্লাহ পাকের কাছে মোটেই পছন্দনীয় 
করীমে একে তাদের মনগড়া পদ্ধতি 


হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি 

ইরশাদ করেন, 

গু) ৩) 2 জের্ড 5 ও ঞ্ঞ্জেঃ 
8৮৬ 2১5 40৩1% 


ধরনের আরো অনেকগ্তলো কষ্টদায়ক 


রিনি লে ভোর নিজেরা 


সাধনার পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল 


উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের ওপর 


সেপ্টেম্বর'১৫ -______7771-.-. আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


ফরয করি নি কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে ।” 


হাদীসে পাকে এ ধরনের অনেকগুলো 
ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে সাহাবীগণ নবী 
করীম (সা.)-এর নিকট বৈরাগী হওয়া ও 
পার্থিব খুশি পরিহার করার ব্যাপারে 
আবেদন করলে নবীজী ইসলামে এর 
প্রত্যাখ্যান করে দেন । 

এদের সম্পূর্ণ উল্টা আরেক শ্রেণির লোক 
পার্থিব জীবনকে তার সমস্ত চাওয়া 
পাওয়ার কেন্দ্রস্থল মনে করে দুনিয়ার 
প্রতিটি জিনিস থেকে স্বাদ ও আনন্দ 
উপভোগ করছে এমনকি এ ক্ষেত্রে বৈধ- 
অবৈধ, হালাল-হারাম, উপকারী ও 
করছে না। আবার কোন কোন জিনিস 
এমনও রয়েছে যা সাময়িক ও বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে উপকারী মনে হয় কিন্তু পরবর্তীতে 
তা নিজের জন্য এবং গোটা সমাজের জন্য 
ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায় ৷ তাই পার্থিব স্বাদ 
ও আনন্দ ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের 
বাধ্যবাধকতা ও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না 
করার ফলে যে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
জাতি হিসেবে আগমন করেছিল, সেই 
মানুষই এখন পশু-পাখি থেকেও নিম্নতর 
স্তরে চলে যাচ্ছে । এ শ্রেণির লোকগুলো 
তাদের মনের বাসনা ও পেটের ক্ষুধা 
মিটানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
সাজসজ্জা, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাস, 
বিনোদন ও মনের তৃপ্তি মেটানোর জন্য যা 
যা দরকার এর সবই আবিষ্কার করছে 
এবং এ ক্ষেত্রে পানির মতই সম্পদ ব্যয় 
করেছে । তাদের কেউ কেউ যৌন তৃপ্তি 
মিটানোর জন্য শত শত মহিলাদেরকে 
নিজ মহলে বন্দি করেছে, পেটের ক্ষুধা 
মিটানোর জন্য অসংখ্য চাকর-বাকর ও 
বাবু রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত অনেক 
প্রকারের রান্না তাদের খাবারে উপস্থিত 
করতে হয়েছে, পুরোপুরি উপভোগ ও 
বিলাসিতার জন্য মদ ও শরাবের আসর 
জমিয়েছে, দেহের শান্তির জন্য উচু উঁচু 
মহল ও কিন্লা নিম্মণ করেছে এমনকি শুধু 
মনের বিনোদনের জন্য জীবন্ত মানুষকে 
বাঘের সামনে নিক্ষেপ করতেও কুষ্ঠাবোধ 
করেনি । সারমর্ম হল ভোগ বিলাস ব্যতীত 
তাদের সৃষ্টির অন্তরালে অন্য যে মহৎ 
উদ্দেশ্য রয়েছে সেদিকে তাদের মোটেই 
মনোযোগ ছিল না। আর যখনই মানুষ 


তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে একেবারে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে তখনই সে যুগ যুগ ধরে 
বিভিনন ধরনের আসমানী আযাবের 
সম্মুখীন হয়েছে । এ শ্রেণির লোকগুলোকে 
বস্তবাদী ও বাহ্যপূজারি বলা হয় । 


সাথে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়েছে আর বস্তবাদ 
সেই প্রকৃতিকে অবাধ ও উন্মুক্তভাবে ছেড়ে 
দিয়ে নিজের ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষের 
ধ্বংসও ডেকে আনছে। মানুষের মত 
একটা শ্রেষ্ঠ জাতি মহান আল্লাহ পাকের 


হযরত নূহ (আ.), হযরত লুত (আ.), 


দাসত্ব স্বীকার না করে মনের কামনা- 


হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত সালেহ 


বাসনার পূজা করবে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়, 


(আ.) এর গোত্রের ওপর আসমানি আযাব 


অন্যায় ও বেঈনসাফি । এ কারণেই মহান 


বর্ষণের কথা সবাই জানে এবং তাদের 


আল্লাহ তাআলা এ শ্রেণির লোকদেরকে 


আযাবের সেসব প্রাচীন নিদর্শনাবলি 


জীব-জন্ত থেকেও বেশি নিকৃষ্ট ও 


এখনও উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ 


জাহান্নামি বলে অভিহিত করেছেন । তিনি 


তাআলা আমাদের সামনে রেখে 
দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের জন্য 
পাম্পিআই এর ঘটনাই সবচেয়ে বেশি 
উপদেশমূলক যা কয়েকশ বছর পূর্বে 
আবিষ্কার হয়েছে। পাম্পিআই যিনার 
নগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল যার ওপর 
আল্লাহ তাআলা ছাই মেঘ বর্ষণ করে 
গোটা শহরকে নগরবাসীসহ দাফন করে 
দিয়ে ছিলেন | 

কিন্তু এতগুলো উপদেশমূলক ঘটনা ঘটে 
যাওয়ার পরও এ শ্রেণির লোকগুলো মনের 
কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে বিন্দু 


ইরশাদ করেন, 
এগ ও (৫ ৩৮৪ এ ৪ ৫৫5 
০8 585/015 
“আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে 
মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তর মতো 
আহার করে, তাদের বাসস্থান হল 
জাহান্নাম 
অন্য আয়াতে তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
99০89৮০-5১৩:৪৩৭৬৪ এন 
“তারা চতুষ্পদ জন্তর মতো, বরং তাদের 
চেয়েও নিকৃষ্টতর আর তারাই হল গাফেল 


পরিমাণও ফিরে আসেনি, বরং বর্তমানে 
তারা এর আরো অভিনব সব পন্থা 
আবিষ্কার করছে । এখন তারা যৌনাকাজ্কা 
পুরণ করার জন্য কোন মহিলাকে বন্দি 
করে না, বরং গোটা নারী সমাজকে 
বেপদাঁ ও অশ্লীল কাপড় পরিয়ে রাস্তায় 
নামিয়ে দেয়, সম্পদের পাহাড় জমানোর 
জন্য গোটা বিশ্বের ওপর এমন অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা চালু করে যাতে গরীব দুখি ও 
মধ্যবিত্ত মানুষের টাকা অনায়াসে তাদের 
পকেটে জমা হতে থাকে, যোগাযোগ 
ব্যবস্থার নামে এমন এমন যন্ত্রপাতি ও 
প্রোথাম আবিষ্কার করে যাতে মানুষ 
অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে উদাসীন হয়ে 
পড়ে এবং এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা 
সহজ হয় । 

বৈরাগ্যবাদ যেভাবে মানুষের জন্য ধ্বংস 
টেনে এনেছিল, বস্তবাদের ধ্বংসাত্মক 
ক্ষমতা এর চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি 
ও ব্যাপক । কেননা, মনের সমস্ত 
চাহিদাগুলো অবাধ ও উন্ুক্তভাবে পুরণ 
করা অন্যদের অধিকার বিনষ্ট করা ছাড়া 
সম্ভব নয়, বরং এ ক্ষেত্রে ব্যভিচার, 
অশ্লীলতা, প্রতারণা, অবৈধ ইনকাম, 
নিষ্ঠুরতা ও জুলুম সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে । 
সারমর্ম হল বৈরাগ্যবাদ মানুষের প্রকৃতির 


ও উদাসীন 1" 


সুতরাং বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থা প্রাটান হোক 

ংবা আধুনিক এর দ্বারা পৃথিবীর শান্তি ও 
নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব নয়। 
অতীতেও এর মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা 
লাভ হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। 
বর্তমানে গোটা বিশ্বে বস্তবাদী জীবন 
ব্যবস্থাই চালু রয়েছে কিন্তু কোথাও মানুষ 
শান্তিতে নেই, বরং মানুষের অশান্তি ও 
অস্থিরতা প্রতিনিয়ত বেড়ই চলেছে যা 
থেকে উত্তরণের জন্য কখনো কখনো 
মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে কিংবা 
নতুন কিছু দেখলেই তার পেছনে 
দৌড়াচ্ছে। কিন্তু নতুন যা কিছু দুনিয়ার 
সামনে পেশ হচ্ছে তাও যেহেতু মানুষের 
বিবেক-বুদ্ধি কর্তৃক উদ্ভাবিত, সেহেতু 
আচমকা ও নতুন হিসেবে সাময়িকভাবে 
তা মানুষের ভালো লাগতে পারে, তবে 
এটা বেশি দিন টিকে থাকবে না এবং 
মানুষ আগের মতই অস্থিরতায় ভুগবে । 
এই পায়ে মানুষের এমন একটি সহজ 
সরল পথের প্রয়োজন যা তাদের প্রকৃতির 
সাথে সামঞ্জস্যশীল যা একই সাথে দেহ ও 
আত্মার চাহিদা পুরণ করে, যাবতীয় 
সমস্যা নিরসনের পুরোপুরি সামর্থ্য রাখে, 
শান্তির স্থায়ী সমাধান দেয়, কল্যাণ নিয়ে 
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তা।ফ।সী।র 
আনে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে 


করে রেখেছে । যদি মানুষ এই অস্থিরতা 


বাচায়, সবাইকে আপন আপন অধিকার 


ও অশান্তি থেকে মুক্ত হতে চায় এবং 


মূলত মানুষের শান্তির ব্যবস্থা করা 
মানুষের প্রবর্তিত কোন পদ্ধতির মাধ্যমে 


প্রদান করে, কেউ কারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত 


দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তিময় জীবন 


হয় না এবং এমন সাফল্য টেনে আনে যা 


কামনা করে, তাহলে সিরাতে সুস্তাকীম 


পরকাল পর্যন্ত পৌছায়, এই পথের নাম 
হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ । 


সিরাতে মুস্তাকীম: মানুষ দুটি জিনিসের 
সমন্বয়ের নাম, একটি হল দেহ এবং 
অপরটি হল বরূহ। এ উভয় জিনিসের 
সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমেই 
কেবল মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সফল 
ও শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে । 
এটি ছাড়া কোন একটির ওপর জোর দিয়ে 
অপরটি ছেড়ে দিলে মানব জীবনের শাস্তি 
ও সাফল্য কখনোই অর্জিত হবে না, 
বৈরাগ্যবাদ ও বস্তবাদ এর জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত 
বৈরাগ্যবাদ দেহের হক বিনষ্ট করে 
মনগড়া সাধনার আশ্রয় নিয়ে শান্তি 
চেয়েছে আর বন্তবাদ দেহের সৌন্দর্য ও 
তৃপ্তির খোজে রূহকে বাদ দিয়ে শাস্তি 
চেয়ে আসছে, কিন্তু কোন মতবাদই 


ছাড়া অন্য কোন পথ নেই । 

সিরাতে মুস্তাকীম একমাত্র জীবন পদ্ধতি 
যাতে একই সাথে দেহ ও রূহ উভয়ের 
যথাযথ শান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
দৈহিক শান্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা 
পর্যন্ত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ থেকে 
উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
কিভাবে উপকৃত হওয়া যাবে এর 
পদ্ধতিরও সন্ধান দেয়া হয়েছে কল্যাণকর 
ও ক্ষতিকর বস্তর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য 
নির্ণয়ের মাধ্যমে যাতে কেউ মনের 
প্ররোচনার শিকার হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন না 


সম্ভব নয় আবার মহান আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জাতিকে সৃষ্টি করে 
তাকে অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে রেখে 
দেবেন এবং তার শান্তির কোন ব্যবস্থা 
করবেন না এটাও হতে পারে না, তাই 
তিনি কুরআন করীমের সর্বপ্রথম সূরাতে 
মানুষের সবাধিক প্রয়োজনীয় এই সমস্যার 
সমাধান করেছেন এবং কারো বিবেক-বুদ্ধি 
কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন মতবাদের অনুসরণ 
করার পরিবর্তে দুনিয়া ও আখেরাতে 
সিরাতে মুস্তাবীম কামনা করার নির্দেশ 
দিয়েছেন 


সিরাতে মুস্তাকীমের মূল ভিত্তি হল 


হয় আর রূহের শান্তির জন্য এমন এমন 
অলৌকিক বিধানাবলি নাযিল করা হয়েছে 


তাওহীদ, রিসালাত, সুশাসন, ন্যায় বিচার, 
সুদ ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি, ভ্রাত্ত্রপূর্ণ 


যা পালন করলে অশান্তি ও অস্থিরতার 
কোন প্রশ্নই আসে না। 


পরিবেশ, নৈতিকতা ও সুন্দর শিষ্টাচার 
এবং মানব স্বভাবসূলভ সভ্যতা-সংস্কৃতির 


সিরাতে মুস্তাকীম এমন একটি শান্তির 


পরিচর্যা ইত্যাদি । মোটকথা মানুষের 


বিধান যা সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্বশ্রেণির 


দুনিয়াবাসীকে শান্তি দিতে পারে নি, বরং 
অস্থিরতা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য 


যাবতীয় সংকটের প্রাকৃতিক সমাধানের 


মানুষের মধ্যে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে। যেহেতু এটা কোন জাতি বা 


দিয়ে বৈরাগ্যবাদ পৃথিবী থেকে বিদায় 


গোত্রের মাধ্যমে প্রণিত হয় নি, বরং স্বয়ং 


নিয়েছে আর বস্তবাদ মানুষের কামনা- 


আল্লাহ তাআলা নিজেই বান্দার শান্তির 


বাসনার সাথে খেলা করে করে এখনো 
দোর্দভ্ড প্রতাপে বিরাজ করছে এবং 


মানুষকে অশান্তি ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত 


জন্য তা নাযিল করেছেন, সেহেতু প্রত্যেক 
জাতি ও শ্রেণির মানুষ সিরাতে যুস্তাকীম 
গ্রহণ করে শান্তি লাভ করতে পারে । 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডভি.সি ও দাখিল পরীক্ষায় ++ সহ শতভাগ পাশ 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০৯১৮১৫-৪৩৫১০১২ 
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প্রিন্সিপাল 
ভাইস প্রিন্সিপাল 


১ লা ডিসেম্বর হতে সকল বিভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে। 


নামই হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল 
পথ । গোটা কুরআন ও সুন্নাহ এই সরল 
পথের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে 
নাযিল করা হয়েছে। 


১ আল-কুরআন, সরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৭ 
২ আল-কুরআন, সরা মুহাম্মদ, ৪৭:১২ 


ক্যাম্পাস ৪ 
০1) ও 
একাডেমী বে 


চর 
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অবতরণিকা 

আমাদের কওমী মাদরাসাগ্ডুলো সরাসরি 
রাসূল (সা.)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যম । পতামরা এখানে এসেছ লেখা- 
পড়া করার জন্য । আল্লাহ তা'আলাকে 
পাওয়ার জন্য । অভিভাবকরাও তোমাদের 
পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য । কী কারণে 
এসেছ তা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার | 
মনোনিবেশ কর । আমাদের মুরুবি্বিরা 
বলেছেন, কওমী মাদরাসা ঘরের নাম 


.) নিয়ত সহীহ করার ব্যাপারে 


৩ 


মিসওয়াক সদা থাকতে হবে । কারণ 


খুব বে তাগিদ দিয়েছেন । তিনি ইরশাদ 


টি আবু হুরায়রা কথ সি 
বসু (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে রি দীনী ইলম যা দ্বারা মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তা 
দুনিয়ার কোনো সম্পদের মোহে অর্জন 
করে; সে রোয কেয়ামতের দিন 
বেহেশতের খুশবোও পাবে না। একমাত্র 
খালেস লিওয়াজহিল্লাহ তথা আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখতে হবে 1৮২ 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নীতের অনুসরণ 


নয় । চারটি ভিত্তির নাম কওমী মাদরাসা: 


বড় বড় দালান আছে, ছাত্র-শিক্ষক আছে । 
কিন্তু ৪টি ভিত্তি নেই, তাহলে তা প্রকৃত 
মাদরাসা নয় । এ মাদরাসায় পড়ার জন্য 
কিছু বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে পালন 
করতে হবে । না হয় ইলমের স্বাদ পাওয়া 
সম্ভব নয় । 


নিয়ত সহীহ করা অপরিহার্য 
আমাদের মাদরাসাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে 
রাববানী বা আল্লাহ ওয়ালা তৈরি করা । 
দীনী ইলম অর্জনে একমাত্র আল্লাহর 
র নিয়ত করতে হবে । দুনিয়ার 
কোনো পার্থিব সম্পদ অর্জনের কুখেয়াল 
অন্তর থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে । বড় 
আলিম হওয়া, খ্যাতনামা বক্তা হওয়া, বড় 
মাপের মুহাদ্দিস হওয়া ইত্যাদির নিয়তও 


দ্বিতীয় ভিত্তি হল, ইত্তেবায়ে সুন্নাত । অর্থাৎ 
রা (সা.)-এর আদর্শ মতে চলা । তাই 
মাদরাসায় ছাত্রদের চলা-ফেরা, 
পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়াসহ 
যাবতীয় সকল. কার্যাবলি সুন্নাত মতে 
হওয়ার দিকে বিশেষ নযর দেওয়া হয়। 
মাথার পিস গায়ের পাঞ্জাবী, মুখের দাড়ি 
সব জিনিসে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
প্রকাশ পেতে হবে। দাড়ি কাটা এমন 
একটি গোনাহ যে, প্রত্যেকটি মুহুর্তে 
কবীরা গোনাহ লেখা হয়ে থাকে | লুি 
পরার সুন্নাত আছে। লুঙ্গি যেন টাখনুর 
নিচে না যায়। হাদীসে আছে যে, রাসূল 
(সা.) বলেন, 
05510) :466 ৮0 ০৪৬ ৯85৮ 
400 ৪ 9931 02 ১: 9 
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রাসূল (সা.) বলেন, 
৩ ৪০ তত এ 0 এস ৬৭] ৪১০০ 
1৮) ৪৭১০০] 
“মিসওয়াক করে যে নামায পড়া হয়, তা 
মিসওয়াক ছাড়া নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ 
বেশি সাওয়াব হবে ।' 
মিসওয়াকের ৭০টি ফায়েদা আছে। এর 
সর্বশেষ ফায়দা হল, মৃত্যুর সময় কালেমা 
নসীব হবে | আর আফিম সেবনে ৭০টি 
ক্ষতি আছে। তার সর্বশেষ ক্ষতি হল, 
মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হবে না। 
সর্বদা জরুরত সারার পর টিলা-কুলুপ 
ব্যবহার করতে হবে । 


আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন 

তৃতীয় ভিত্তি হল, তায়ানুক মাআল্লাহ। 
আমার সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকার আল্লাহর 
সাথে । সরকারের সাথে 
যোগাযোগের জন্য রাত ৩টার পর আমি 
আর ঘুমাতে পারব না । ডাকার প্রয়োজন 
নেই । নিজন্ব উদ্যোগে আমি শেষ রাতে 
উঠে যাব । রাসূল (সা.) এভাবে ইবাদত 
করতেন যে, ইবাদত করতে করতে তার 
পা মোবারক ফুলে যেত। তিনি সরদারুল 
আম্দিয়া। নাবিয়্যল আম্বিয়া । তারপরও 
যদি তার ইবাদত এ পরিমাণ হয় । তাহলে 
আমাদের ইবাদত আরও কত করতে হবে 
তা মহান আল্লাহ জানেন । 

সমস্ত কওমী মাদরাসার কানুন হল, শেষ 
রাত্রে উঠে যাওয়া । উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে 
আসাতিযায়ে কেরাম, যিকির করবে । আর 
তোমরা কিতাব পড়বে । কারণ, এটিও 
যিকর । 


আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


চতুর্থ ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ । আল্লাহর 


টাখনুর নিচে যে অংশ পায়জামা বা লুঙ্গির 
দ্বারা ঢাকা থাকে তা দোযখে যাবে ।”* 


রাখা যাবে না। একমাত্র আল্লাহকে 
পাওয়ার নিয়ত করতে হবে। মহান 
আল্লাহ রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, 


পভ পা 5255, 


১৬৮৮৮ 
“তোমরা আল্লাহঅলা হও ১ 


আমার নামায সুন্নাত মত হতে হবে | নবী 
করীম (সা-) ইরশাদ করেন, 

এপ ওসি 1): 
“তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমাকে 
পড়তে দেখেছ ।* 


দীনকে নিজের ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে । তার পাশাপাশি সমাজের 
প্রতিটি স্তরে যাতে ইসলাম বিজয়ী হয়, সে 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । আল্লাহ পাকের 
হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন কথা 
বলে,তা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ 
বলছেন নামায পড়। পিতা বলছেন, 
নামায পড়ো না। তো আল্লাহর হুকুম 


সেপ্টেম্বর'১৫ ___ টু আত্তার্তহীদ 
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মানতে হবে । আল্লাহর দীনকে বিজয়ী 


ভেঙে দিলে জরিমানা দিতে হয় না। 


করার জন্য চেষ্টা করতে হবে । যারা 
নিয়ে কটুক্তি করে তাদের এই 


আজকাল মোবাইল খেলা-ধুলার হাতিয়ার 


ভেতরে ভেতরে সরকারি পরীক্ষা দাও । 
এই পড়াগ্তলো পড় না। তো তোমাদের 


হয়ে গেছে । সুতরাং মোবাইল ইট দিয়ে 


ফলাফল খারাপ হয় । আমি আজকে বলে 


অপকর্মের প্রতিবাদ করাও আমাদের 
কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি 
ভিত্তি । 


হাতের লেখা সুন্দরের 
প্রতি বিশেষ নজর দান 
হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়, লেখার 
পেছনে মেহনত কর । এটি খুব বেশি 
গুরুত্পূর্ণ ৷ উত্তাদের বলা ছাড়া নিজস্ব 
উদ্যোগে মেহনত কর । হাতের লেখা 


ভেঙে দিলে জরিমানা নেই । যেমন- গত 
বছর আমাদের এখানে কয়েকটি মোবাইল 
ইট দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 
মোবাইল আজকাল টেলিভিশনে পরিণত 
হয়ে গেছে। সুতরাং ছাত্রদের হাতে 
মোবাইল থাকা অমার্জনীয় অপরাধ । 


এমন কাজ বর্জনীয় 
সিয়াসত করা যাবে না। ছাত্রজীবন 


দিলাম । সরকারি পরীক্ষা এখানকার 
ছাত্রদের জন্য দেওয়া চলবে না। এটা 
মারাত্বক অপরাধ । যাদের রকারি 
পরীক্ষা দিতে মন চায়, সেখানে চলে 
যাও । কেউ সরকারি পরীক্ষা দিলেই নাম 
কেটে দেওয়া হবে । 


তোমাদের প্রতি উত্তাদদের 
নজিরবিহীন দয়া 


এসমস্ত কথা তোমাদেরকে আদর্শ মানুষ 


সুন্দর হলে পরীক্ষার নাম্বার বাড়ে ৷ যার 
লেখা সুন্দর, সকলে তাকে ভালোবাসে । 
সে ব্যক্তি সকলের সম্মানের পাত্র হয় । 

লেখালেখি, সাহিত্য চর্চা এগ্ডলোর প্রতি 


রাজনীতি করার সময় নয় । বরং রাজনীতি 
শেখার স্ময় । কারণ রাজনীতির জায়গা 


বানানোর জন্য । আমরা যদি এজন্য না 


হল -ময়দানে। আর পড়া-শুনার 
জায়গা হল, মাদরাসা | দুটো একসাথে 


মুহতামিম, দারুল ইকামা, নাধিমে 
তালিমাত ও উতস্তাদদের ধরবেন । যে, 


বিশেষ নজর দীও । আমাদের জামিয়ার 


চলতে পারে না । আমাদের মুরুবিবরা তো 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আযীযল হক 


ছাত্রজীবনে বায়আতও করাতেন না 


(রহ.) অনেক বড় মাপের সাহিত্যিক ও 


মাদরাসায় যদি রাজনীতির বৈধতা থাকে; 


কবি ছিলেন। অনেক ভাষায় পারদশী 


অভিভাবকরা আপনাদের কাছে সম্তানদের 
। টাকা-পয়সা দিয়ে 
ছিলেন । আপনারা এই আমানতের সঠিক 


তাহলে এক ছাত্র এক পার্টি করবে 


আরেক ছাত্র আরেক পার্টি করবে । তো 


ছিলেন। আমরা তার অনুসারী । তাই 
ইসলাম র দীতভাঙ্গা জবাব 
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও । 


মাসবুক হওয়া যাবে না। নামাযের ১০ 
মিনিট আগে মসজিদে চলে আসতে হবে । 
এসে সুন্নাত পড় । যিকর-আযকার কর । 
মসজিদে কথা বলা যাবে না। হাদীসে 


লানত এসেছে । 

ঘণ্টাশুরু হওয়ার পূর্বে দরসেগাহে চলে 
যেতে হবে । ঘন্টায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত 
থাকবে । কোন দরস চলে গেলে সেটা 
আর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে 
দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা । তোমাদের 
হাদীসের দরস ইহতেমামের সাথে পড়ার 
প্রতিজ্ঞা কর ৷ বছরের শুরু থেকে পুরো 
বছর ভালো করে পড়ালেখা করার জন্য 
তৈরি নাও । তাকরার-মুতায়ালায় বেশি 
বেশি গুরুত্ব দাও । 


মোবাইল ব্যবহার 

করা অমার্জনীয় অপরাধ 

ছাত্রদের মোবাইল রাখা যাবে না। এটি 
ছাত্রদের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 
আমাদের নাধিমে দারুল ইকামা মাওলানা 
আবু তাহের নদভী সাহেব সেদিন 
দেখালেন যে, ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারে 
১৯টি ক্ষতি আছে । ছাত্রদের মোবাইল 
ব্যবহার মানে প্রথমত তার অমূল্য সময় 
নষ্ট করা। দ্বিতীয় এ মোবাইলের কারণে 
অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়। ফেকাহর 
কিতাবে আছে যে, খেলা-ধুলার হাতিয়ার 


তখন ছাত্র ছাত্র ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে 


ব্যবহার করছেন কিনা? আল্লাহ ধরবেন । 
এক সময় আমাদের এখানে বছর শেষে 
আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 


পড়া-শুনার ব্যাঘাত ঘটবে 


নসীহত করছিলেন । অনেকে বলছেন যে, 


যেমন- আজকে কলেজ-ভার্সিটিগুলো 
অন্ত্রের গুদামে পরিণত হয়েছে। সর্বদা 
হাঙ্গামা লেগেই থাকে | নিয়মিত পত্রিকার 
পাতায় এগুলো আমরা দেখে থাকি । 


হবে 
এখানে আমাদের বাইরের অবস্থা খুব 


তোমরা আমাদের আচরণে কষ্ট পেলে 
ক্ষমা করে দিও। মাওলানা আলী আহমদ 
বোয়ালবী হুযুর (রহ.) বললেন, তোমাদের 
মানুষ বানানোর জন্য যে পরিমাণ মারা 
দরকার ছিল, সেভাবে মারতে পারিনি । 
মাফ করে দিও । 


উপসংহার 


নাজুক । আমাদের জন্য মাদরাসার ভেতর 


প্রথমত নিয়ত ঠিক করতে হবে । দ্বিতীয়ত 


হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ । শয়তান 


কর্মপদ্ধতি | কর্মপদ্ধতির জন্য মাদরাসার 


আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । বাইরে 
গেলেই পাবে । একজন ছাত্র মাদরাসায় 
মোবাইল নিষিদ্ধ সেজন্য রেল রাস্তায় গিয়ে 
মোবাইল করছে । ত্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। 
এক পা কেটে ফেলতে হয়েছে । 
বিড়ি-সিগারেট খাওয়া যাবে না। যারা 
বিড়ি খায় তাদের মুখ থেকে ধোয়া বের 
হয়। আছে, র মুখ 
থেকেও ধোয়া বের হয় । 

ভালো করে পড়া লেখা না করলে দাওরা 
শেষ করে ভুল মাসয়ালা বলবে ৷ আমার 
কাছে একছাত্র দরখাস্ত নিয়ে গেছে । নিজ 
গ্রামের নাম ভুল লিখেছে । 


সরকারী পরীক্ষা দেওয়া যাবে না 
দুনিয়ার মালিক তো আল্লাহ । তিনি যাকে 
ইচ্ছা করেন দান করবেন । দুনিয়া 
কামানোর জন্য সার্টিফিকেট অর্জন এটা 
বোকামী ছাড়া কিছু নয় । সরকারি পরীক্ষা 
দিয়ে লাভ কী? কওমী মাদরাসায় পড় । 


কানুন মানতে হবে । কানুন মানলে তো 
নাম কাটতে হবে না । একজন ছাত্রের নাম 
কাটতে আমাদের মন চায় না । তোমাদের 
তো ভর্তি করিয়েছি পড়ালেখা করানোর 
জন্য । মাদরাসার কানুনকে শ্রদ্ধা কর। 
আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান 
করুন। 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৭৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৯২, হাদীস: 
২৫২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৭ 

* আল-বুখারী, এঁগজ্, খ. ১, পৃ. ১২৮, 
হাদীস: ৬৩১ 
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দাদা 


৬) ০৮০০৬) 


“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বণি 


দিয়ে বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন 
পবিত্র আরব ভূমিতে ৷ সাদা-কালো সব 
বর্ণের, সব গোত্রের মুসলমানগণ মহান 
আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভের জন্য 
সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে লাব্বাইক বলে 
জমায়েত হন এক প্লাটফর্মে । 

হাদীস শরীফে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে 
একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
কারণ এ জাতি সব বিবাধ ভুলে গিয়ে 
দলমত-জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মহান প্রভুর 
কুদরতি পায়ে মাথা অবনত করে সেজদায় 
ইবাদতে মগ্ন হয়। 


৩. বালেগ হওয়া, 

৪. স্বাধীন হওয়া, 

৫. হজ্জের সময় হওয়া, 

৬. মধ্যম ধরনের ব্যয় হিসেবে সফরের 
ব্যয় বহনের সামর্থ থাকা, যদি হজ্জ 
পালনকারী মক্কা শরীফে অবস্থান করে 
তবুও, 

৭.যারা মক্কা শরীফের বাহিরে থাকেন 
তাদের জন্য হজ্জ পালনের শর্ত হল 
মালিকানা বা ভাড়া সূত্রে স্বতন্তরভাবে 
একটি বাহন বা অন্যকিছু ব্যবহারের 
সামর্থ থাকা যেমন- আমাদের দেশের 
হাজীগণ বিমান ব্যবহার করে থাকেন। 


প্রত্যেক ধর্মেই কিছু নির্দিষ্ট আচার- 
অনুষ্টান আছে যার দ্বারা সেই ধর্মের 
অনুসারিগণ এক স্থানে সমবেত হন। একে 
অন্যের সাথে সাক্ষাত হয়। কিন্তু পৃথিবীর 
সব ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম তার 
অনুসারীদের একত্রিকরণের জন্য রেখেছে 
ব্যতিক্রম ব্যবস্থা । 

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ংশ। এটা আর্থিক ও শারীরিক ইবাদতও 


তবে কেউ যদি বিনিময় ছাড়া তার 
বাহন বা সওয়ারি ব্যবহারের অনুমতি 
দেয় তাহলে তা সামর্থ হিসেবে গণ্য 
হবে । যারা মক্কার আশেপাশে অবস্থান 
করেন, তাদের ওপর তখন হজ্জ ফরয 
শক্তিতে পায়ে হেটে হজ্জ করতে 
পারে । কিন্তু হাটতে সক্ষম না হলে সে 
ব্যক্তি মন্কার অধিবাসি হোক বা না 


বটে । হজ্জের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা 
করা, সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
হজ্জের মাসসমূহে বিশেষ কিছু কার্য 
সম্পাদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু স্থানের 
যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 


হজ্জের মাসসমূহ 

শাওয়াল, যিলকাদাহ ও যিলহাজ্জার দশ 
দিন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ্জ যখন 
ওয়াজিব হয় তখনই পালন করা এবং 
একবারই পালন করা ফরয । 


হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত আটটি | যথা- 
১. মুসলমান হওয়া, 
২.জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, 


হোক তার জন্য অবশ্যই বাহনের 
প্রয়োজন হবে । 

৮. অমুসলিম দেশে ইসলাম গ্রহণকারী 
ব্যক্তির হজ্জ ইসলামের একটি রুকন 
(ফরয) একথা জানা থাকা বা সে 
ব্যক্তি মুসলিম দেশের অধিবাসী । 


হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত 

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাঁচটি । যথা- 

১. সুস্থ থাকা, 

২. হজ্জে যাওয়ার বাহ্যিক বাধা দুরিভূত 
হওয়া, 

৩. রাস্থাঘাট নিরাপদ থাকা স্থল ও 
সামুদ্রিক পথে যদি অধিকাংশ লোক 
নিরাপদে ফিরে আসে তবেই রাস্থা 
নিরাপদ বলে ধর্তব্য হবে ।) 


: মুসলিম উম্মাহর 
এক্যের প্লাটফর্ম 


৪. মহিলাগণ তাদের ইদ্দত অবস্থায় না 
থাকা, 

৫. নারীর বেলায় হজ্জে তার সাথে একজন 
মুসলমান আস্থাভাজন, জ্ঞানসম্পন, 
বালেগ মাহরাম পুরুষ বা স্বামি থাকা । 
মাহরাম ব্যক্তি স্তন্যসূত্রে মাহরাম হতে 
পারে অথবা বৈবাহিক সূত্রেও হতে 
পারে। 


চারটি কাজে হজ্জ পালন 

চারটি কাজ করলে স্বাধীন ব্যক্তির হজ্জের 
ফরয বিশুদ্ধভাবে পালিত হয়। এক. 
ইহরাম। দুই, ইসলাম। এ দুটি হল 
হজ্জের শর্ত অতঃপর হজ্জের অপর 
দু'ফরয পালন করা। অর্থাৎ যিলহজের 
নবম তারিখে সূর্য ঢলে 
যাওয়ার পর থেকে কোরবানির দিনের 
ফযর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্তত এক 
মুহূর্ত আরাফাতের ময়দানে ইহরাম 
অবস্থায় থাকা। তবে শর্ত হল এর পূর্বে 
ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করা চাই। 
দ্বিতীয় ফরয হল তাওয়াফে যিয়ারতের 
অধিকাংশ চক্কর যথাসময়ে অথাৎ দশম 
তারিখের ফযরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর 
পালন করা । 


হজ্জের ওয়াজিবসমূহ 
১. মীকাত হতে ইহরাম বাধা, 
২.সূর্যাত্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে 


অবস্থান করা, 

৩. যিলহজ্জের দশ তারিখে ফযরের সময় 
শুরু হওয়ার পর এবং সূযোঁদয়ের পূর্বে 
মুযদালিফায় থাকা, 

৪. পাথর নিক্ষেপ করা, 

৫.হজ্জে কিরান ও হজ্জে 
পালনকারীর পশু যবেহ করা, 

৬. মাথা মুগ্ডানো বা চুল ছোট করা, 

৭. মাথা মুগ্তানোর কাজটি হারাম শরীফে 


এবং কুরবানির দিনগুলোতে সম্পন্ন 
করা, 


তামাত্ু 
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৮. মাথা মুগ্ডানোর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ 
করা, 


সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হওয়া মুস্তাহাব । 


পুরুষ লোক একটি ইযার ও চাদর পরিধান 


৯.হজ্জে কিরান ও হজ্জে তামাতু 

পালনকারীর পাথর নিক্ষেপ ও মাথা 
মুগ্তানোর মধ্যবর্তী সময়ে পশু যবেহ 
করা, 


করবে, যা নতুন কিংবা ধোয়া হতে পারে । 


অর্থ: মিলানো, মিশ্রন করা । পরিভাষায় 
মীকাত হতে একসাথে হজ্জ ও ওমরার 


তবে নতুন সাদা কাপড় উত্তম। চাদরটি 
বোতামবিহীন হতে হবে । কোন প্রকারের 
জোড়া বা কাপড় ছিড়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা 


১০.কুরবানির দিনগুলোতে 

১১. হজ্জের মাসগুলোতে সাফা-মারওয়ার 
মধ্যখানে সায়ী করা, 

১২. গ্রহণযোগ্য তাওয়াফের পর সায়ী 
করা, 

১৩. ওযর ব্যতীত পায়ে হেটে সায়ী করা, 

১৪.সাফা থেকে সায়ী আরম্ভ করা, 

১৫.বিদায়ী তাওয়াফ করা, 

১৬. বায়তুল্লাহ শরীফের সবকটি তাওয়াফ 
হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) 
থেকে শুরু করা, 

১৭.ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করা, 

১৮. ওযর ছাড়া পায়ে হেটে তাওয়াফ করা, 

১৯. ছোট-বড় উভয় প্রকার হাদাস থেকে 
পবিত্র থাকা, 

২০.সতর ঢাকা, 

২১. তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর 
(কুরবানির দিনগুলোতে) সম্পন্ন করার 
পর অবশিষ্ট চক্করগুলো সম্পন্ন করা 
এবং 

২২.নিষিদ্ধি কাজ থেকে বিরত থাকা 
যেমন- পুরুষরা সেলাইকৃত কাপড় 
পরিধান করা এবং মাথা ও চেহারা 
ঢাকা, মহিলারা চেহারা ঢাকা, যৌন 
উত্তেজক কথাবার্তা বলা, গুনাহের 
কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, শিকার 
বা শিকারের প্রতি ইশারা করা কাউকে 
শিকার দেখিয়ে দেয়া ইত্যাদি । 


সম্পাদনের পদ্ধতি 


যখন কেউ হজ্জ করার ইচ্ছা করবে তখন 
সে মীকাত থেকে ইহরাম বাধবে । ইহরাম 
বাধার নিয়ম এই যে, ইহরাম বাধার 
প্রারস্তে গোসল কিংবা ওযু করে নেয়া। 
তবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসলই 
উত্তম। কাজেই হায়েয ও নেফাসপ্রস্থ 
নারীর যদি গোসল করলে ক্ষতি না হয় 
তাহলে গোসল করবে । নখ ও গৌফ 
কেটে, বগলের পশম পরিস্কার করে, 


তাওয়াফে 


সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ধরনের কাজ করা 
মাকরুহ । এ জন্য তার ওপর ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। 

হে হজ্জ বা ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তি! 
এবার আপনি দু'রাকআত নামায পড়ুন। 
অতঃপর বলুন, হে আল্লাহ আমি হজ্জ 
পালন করার ইচ্ছা করেছি, সুতরাং আপনি 
আমার জন্য কাজটি সহজ করে দিন এবং 
আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। 
নামাযের পর তালবিয়া পড়ুন: লাব্বাইক 
আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা 
শারিকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদাহ, 
ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা 
শারীকা লাকা । যখন আপনি হজ্জ বা 
ওমরার নিয়তে তালবিয়া পড়লেন তখনই 
আপনার ইহরাম বাধা হয়ে গেল। সুতরাং 
এ সময় থেকে আপনি রাফাস তথা স্ত্রী 
সম্ভোগ থেকে বিরত থাকবেন । সবসময় 
তালবিয়া পড়ন, তবে চিৎকার দেয়ার 
প্রয়োজন ; যার দ্বারা নিজের বা 
অন্যের ক্ষতি হয়। যখন আপনি মক্কায় 
পৌছবেন তখন আপনার গোসল ও 
দরজায়ে মুআল্লা দিয়ে প্রবেশ করা 
মুস্তাহাব । 


হজ্জের প্রকারভেদ 

হজ্জ মোট তিন প্রকার | যথা- 
১. হজ্জে ইফরাদ, 

২. হজ্জে তামাত্ এবং 

৩. হজ্জে কিরান। 


আভিধানিক অর্থ: একা, একাকি বা 
পৃথক। শরীয়তের পরিভাষায় মীকাত হতে 
শুধু হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে শুধু 
হজ্জ সম্পন্ন করার নাম ইফরাদ। 


হজ্জে তামাত্ব এর পরিচয়: তামাতবর 
আভিধানিক অর্থ: উপকারিতা অর্জন করা, 
উপভোগ করা । পরিভাষায় মীকাত হতে 
প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধে তার 


নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে উভয়টিকে একই 
ইহরামে সমাপ্ত করাকে কিরান বলে । 


সর্বোস্তম হজ্জ কোনটি: তিন প্রকারের 
হজ্জের মধ্যে কোনটি সবেত্তিম তা নিয়ে 
ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
ইমাম আবু হনিফা (রহ.)-এর মতে হজ্জে 
কিরান হচ্ছে সবেত্তিম হজ্জ। এরপর 
তামাত্ু তারপর ইফরাদ। কেননা নবীয়ে 
করীম (সা.) বিদায় হজ্জের সময় কিরান 
হজ্জ করেছেন এবং তার পরিবারবর্গকেও 
তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এটা 
পালন করা খুবই কষ্টকর। কারণ এতে 
দুটি ইবাদত একসাথে করা হয়। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর মতে ইফরাদ হচ্ছে সবেত্তিম। 
এরপর তামাত্ব, তারপর কিরান। এখানে 
ইমামে আযম (রহ.)-এর মতটিই 
গ্রহনযোগ্য । 


কিরান হজ্জের প্রথম কাজ: কিরানের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ওমরার কাজ সম্পন্ন করে দিতে 
হবে, তারপর হজ্জের কাজ শুর করতে 
হবে। এ কারণে কোন ব্যক্তি প্রথমে 
হজ্জের নিয়তে তাওয়াফ করলেও উমরার 
তাওয়াফই হবে। 


কিরানকারীগণ কুরবানির দিবসে হজ্জ ও 
ওমরা উভয়ের জন্য কুরবানি করবে। 
কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে একই 
সময়ে একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা দুটিই 
আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই 
আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে তার ওপর 
একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে । আর যদি 
কুরবানির সামর্থ না থাকে তাহলে দশটি 
রোযা রাখতে হবে । এগুলোর মধ্যে তিনটি 
হজ্জের দিনসমূহে তথা সাত, আট ও নয় 
তারিখে রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে, 


৫ পপর 2৮৫ 


৩৬০৪ 59১ (তা ৮ শি ৩ 
চিতা বডির 
উঠ 8৮৮ 


কার্যাবলি সমাপন করে হালাল হওয়ার পর 


“যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাকে তি 


হজ্জের সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার 


নাভির নিচের পশম মুড়িয়ে, গোসল করে 
সুগন্ধী লাগিয়ে তেল ব্যবহার করে 


করতে সক্ষম হবে সে তার সাধ্যানুযায়ী 


আহকামসমূহ সম্পাদন করাকে তামাতু 
বলে। 


কুরবানি দেবে । আর যে ব্যক্তি কুরবানি 
দিতে অক্ষম হবে সে হজ্জের সময় 
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তিনদিন রোযা রাখবে আর যখন তোমরা 


যাওয়া। এরপর যিলহজ্জ মাসের আট 


হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আরও 
সাতটি রোযা রাখবে ।” 


কিরান নিয়তকারী ওমরা ছেড়ে দিলে তার 
প্রবেশ না করে সোজা আরাফায় চলে যায় 
তবে তার ওমরা বাতিল ও মুফরিদ 
হিসেবে গণ্য হবে । এ ওমরা ছেড়ে দেয়ার 
কারণে তার ওপর একটি দম ও পুনরায় 
কাযা ওয়াজিব হবে । কেননা সে নিয়তের 
মাধ্যমে তার ওপর ওয়াজিব করে 
নিয়েছিল আর ওয়াজিব পরিত্যাগের জন্য 
কাযা ওয়াযিব হয়েছে। আর যদি মক্কায় 
দাখিল হয়ে ওমরার অধিকাংশ কাজ করার 
পূর্বেই আরাফায় চলে আসে তাহলে 
উপর্যুক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে, তবে ওমরার 
তাওয়াফের অধিকাংশ যেমন_ সাত 
চক্ধরের স্থলে চার চক্করের পর আরাফায় 
চলে গেলে তার ওমরা বাতিল হবে না, 
বরং কুরবানির দিবসে তা পুরণ করে 
দেবে। 


আভিধানিক অর্থ উপকৃত হওয়া বা 
লাভবান হওয়া । শরীয়তের দৃষ্টিতে তামাতু 
বলা হয় হজ্জের মাসসমূহে তথা শাওয়াল, 
যিলকৃদ ও যিলহজ্জ মাসে মীকাত হতে 
শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার 
কার্যাবলি সম্পাদন করে হালাল হয়ে 


না করে হজ্জের মাসে ওমরার কাজ 


তারিখে পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্জ 
সমাপন করা । 


তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে: তামাত্ু 
আদায়কারী হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর 
ওমরার তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথে 
তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। মহানবী 
(সা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


দমের হুকুম: তামাতু আদায়কারীর ওপর 
শুকরীয়া স্বরুপ কিরান আদায়কারীর ন্যায় 
একটি কুরবানি করা ওয়াযিব। যদি সে 
কুরবানির দিনের পূর্বে তিনটি এবং বাকি 
সাতটি রোযা পরে রাখতে হবে । 


আইয়ামে হজ্জের বিভিন্ন নামসমূহ 


সমাপন করে নিজ দেশে ফিরে গেলে তার 
তামাত্ বাতিল হবে। আর যদি হাদির 
জানোয়ার প্রেরন করে তাহলে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর মতে তার তামাত্ব বাতিল বলে 
গণ্য হবে। 


হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরার কাজ আর্চশক 
করলে হজ্জে তামাত্ব হবে কিনা: কোন 
ব্যক্তি যদি হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরার 
ইহরাম করে চার চক্করের কম তাওয়াফ 
করে এরপর বাকি তাওয়াফ হজ্জের মাসে 
করে তাহলে তার তামাত্ হবে না । 

পরিশেষে, আমি মহান রাব্বুল আলামিনের 
দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন বিশ্বের 
সকল মুসলমানকে হজ্জ সংক্রান্ত মাসআলা 


১. যিলহজ্জের আট তারিখকে ইয়াউমুত 
তারউইয়া। 

২. নয় তারিখকে ইয়াউমুল আরাফা । 

৩. দশ তারিখকে ইয়াউমুন নাহর । 

৪. এগারো তারিখকে ইয়াউমুল ওকুফ | 

৫. বারো তারিখকে ইয়াউমুল নাফরিল 
আওয়াল এবং 

৬. তেরো তারিখকে “ইয়াউমুল নাফরিস 
সানি' বলে। 

হজ্জে তামাত্বু বাতিল হওয়ার কারণ: 

তামাত্ুকারী হাদি (কুরবানির পশু) প্রেরন 


পদ্ধতিতে সঠিকভাবে হজ্জ পালন করার 
তাওফীক দান করেন । আমীন । 


* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তন্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
ঈদ পালন: সমস্যা ও 
শরয়ী সমাধান 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 


বিষয়টি কতিপয় লোকের বাড়াবাড়িতে 
বিভিন্ন স্থানের সর্বসাধারণের মূল আলোচ্য 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে এবং এর কারণে 
মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বিষয়টি 
সংক্ষেপে নিম্নে আলোকপাত করা হলো । 


প্রাথমিক ধারনা 

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও উদ 
পালনের উদ্যোক্তাগণ, দু'দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ মন্তব্য করে থাকেন: 

১. কতিপয় লোক ইসলামী শরীয়তের যে 


কিন্তু তারা ০০-৮০-১১০০ অর্থাৎ চন্দ্রের 
উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে 
০ রে কিনা? এ বিষয়ে 


মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিযে 


“হে আমার হাবীব আপনার নিকট তারা 
নতুন চাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, 
আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময় 
নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার 
মাধ্যম” 
এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ রূহুল মাঁআনীতে 
বলা হয়েছে, 
(১৪3৪ 225 ভড নয় 
চি 5০2524951৮%। 
০১৬5 2১3০৯ ০। ১০৪০৯ 
55682) 1১১-2) 86 5614619 96531143 
15615550 
উক্ত আয়াতের সাথে পূর্বের 
আয়াতগ্তলোতে রোযা ও রামাযান মাসের 
বর্ণনা ছিল। কেননা রোযা ও ঈদ নতুন 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত আর এ জন্যই 
রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা নতুন চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং নতুন চাদ দেখে 
ঈদ কর।”২ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫052856 39/৯স5৩৩৩৯ 
95120591০৮০ 


“তিনি রক তেজস্কর ও চন্দ্রকে 
জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল 
নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা 
ও সময়ের হিসাব জানতে পার |” 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট 
দার্শনিক ও মুফাসসির আল্লামা ফখরুদ্দীন 
আর-রাযী (েহ.) বলেন, 


সংকলনে: মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 


৩৪৫ ০ 


গা ০52৮90105৪৬ 23805 
৩4০4১0০4০০। 2০6৯ 4৪ 
75530555245) 35 2৮6৭ 
চি ভে 2 ৮.9 ই] 800 সা 
“শব্দের সর্বনামের দ্বারা শুধুই কামার অর্থাৎ 
চাদ উদ্দেশ্য । কেননা চাদের দ্বারাই মাস 
গণনা করা যায়। যেহেতু শরীয়তে মাস 
গণনার ভিত্তি খালি চোখে চাদ দেখার 
ওপর রাখা হয়েছে, আর চন্দ্র বছরই 


শরীয়তে (হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে) 
গ্রহণযোগ্য ।” 


চাদ প্রমাণের পদ্ধতি 
সুভ 5145 :৫১ 2 জে ৪8158 পর ৪ 


০ ১589 133759456201১8১-%। 
(996 9055 248519400৫6 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, “চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা 
ছাড় (ঈদ কর) আর যদি চাদ দেখার 
ক্ষেত্রে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয়, তবে 
৩০ দিন পূর্ণ কর” 
বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ আল্লামা ইবনে 
মানযুর (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত আরবি 
অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে £১$) শব্দের 
অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
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48709082089 205 ৬268 
“আরবি ভাষার ইমাম ইবনে সীদা বলেন, 
£$%। শব্দের অর্থ হলো চক্ষু ও অন্তর দিয়ে 
দেখা ।” 

2401555 (5গরস্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় 22921 
শব্দের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, 
এ ৮০০৩ কা ই 
“বাস্তব জিনিসটি দৃষ্টি শক্তি দিয়ে প্রমাণ 
করার নাম হলো 4821 
অন্য এক হাদীসে আছে, 
24586 41 ৫১25 6৯ 2 ০ ঝা ৬৪ 
১০906 ৮6182 এডি ০ 
1955৬515605 455 ৬৪৮12 3 
হু 
59 :58 এ | 4১2 649১ ৪ 
.(5398865 19 এও 


এ হিসাব বাস্তবে যদি সঠিকও হয়, তার 
পরেও সেই হিসাব অনুযায়ী প্রথম তারিখ 


দ্বারা চাদ দেখা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস হয়ে যায়। 


চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, টাদের 
জনুখহণের সাথে নয় ।” 


হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও ইমাম 
আল্লামা বুরহানুদ্দীনা (রহ.) তার 
যুগান্তকারী ফিকাহ গ্রন্থ আল-হিদায়া ফী 
শরহি বিদায়াতুল মুবতাদীতে উল্লেখ 
করেন, 


1১০৯৬01৯249 
1১৪৮০ 558 ৩055 ১ ৪০৯৭ ০৫ 
832925৮8শি9 


1১86 
“শাবানের ২৯ তারিখে আকাশে চাদ 
খোঁজ করা মানুষের ওপর জরুরি । অতএব 
যদি নতুন চাদ দেখা যায়, তাহলে পরের 
দিন থেকে রোযা রাখবে । আর যদি কোন 
কারণে চাদ দেখা না যায়, তখন শাবানকে 
৩০ দিনে পূর্ণ করে তার পর রোযা 
রাখবে |” 


“বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) 
বলেন, “তোমরা নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত 
(রামাযানের) রোযা রাখবে না এবং 
(শাওয়ালের) নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত রোযা 
ভাঙবে না (ঈদ করবে না)।”? 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, “আর যদি চাদ 
দেখতে কোন কিছু অন্তরায় হয়, তবে 
মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ কর ।”” 

বিশ্ববরেণ্য ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন 
আশ-শামী রেহ.) বলেন, 

৩২০) ০১৬7 $% 8 ।০১36 
(605 5940 3850 44৫82012) 
২৩ 919 ০৯৩ এগ ৫545 
রো 2 2 


০৫৫ ১৫৮ 


রি 59৫৩০ 
“নিশ্চই রোযা ফরয হওয়ার হুকুম 
রামাযানের চাদ দেখার সাথে রসদ! 
কেননা হাদীস শরীফে এসেছে “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ' । আর চাদের জন 
গ্রহণ চাদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, 
বরং তা জ্যোতিষীদের নির্দিষ্ট কিছু 


ইসলামী শরীয়তে সরাসরি চাদ দেখা না 

গেলে চাদ দেখা প্রমাণ করার জন্য ৪টি 

পদ্ধতি রয়েছে । যথা_ 

১. শরীয়তসম্মত সাক্ষী অর্থাৎ দু'জন 
পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার 
প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী দিতে হবে । অবশ্য 
রামাযানের চাদের জন্য একজন 
দীনদার ব্যক্তির চাদ দেখাও গ্রহণযোগ্য 
হবে । কিন্ত ঈদের চাদের জন্য একজন 
সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. 29401 45894। অর্থাৎ যে সাক্ষ্য 
দিচ্ছে সে নিজে দেখেনি, কিন্তু যারা 
প্রত্যক্ষ দেখেছে তাদের পক্ষ থেকে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তাও 
গ্রহণযোগ্য হয়। 


উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত বর্তমান 
আধুনিক যুগে সংবাদের যেসব মাধ্যম 
রয়েছে সেসব শরীয়তসম্মত নয়। কেননা 
সেসবের মধ্যে সংবাদ মিথ্যা হওয়ার ও 
ভিত্তিহীন হওয়ার অনেক আশঙ্কা রয়েছে 
বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে । যেহেতু 
সেসব মাধ্যমসমূহ পরিচালনায় যারা 
রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় ধর্ম-বিদ্বেষী এবং 
ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ধর্ম-ত্যাগী হয়ে 
থাকে। সে জন্য উপর্যুক্ত শরীয়ত-সম্মত 
পদ্বতিগুলোর মাধ্যমে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশের চাদ দেখার সংবাদ সঠিক 
মতে পৌছানো একটি জটিল ও কঠিন 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ 
বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবের 
যাহিরি রেওয়ায়াত ০৫+)।০১১৪৪১- 
এর ব্যাপক অর্থে আমল করা খুবই জটিল 
সমস্যা। সে জন্য আমাদের পরবর্তী 
ফুকাহায়ে কেরাম এমন দুরবর্তী 
দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না বলে 
ফতওয়া দিয়েছেন যেসব দেশের মধ্যে 
দূরত্ব এবং চন্দ্রের উদয়স্থলে ব্যবধানের 
কারণে প্রায় সময় চন্দ্র তারিখের মধ্যে 
একদিনের কম-বেশি হয়ে থাকে এবং 
কোন কোন সময় দু্দিনও কম-বেশি হয়ে 
যায়। যেমন_ বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, 
পাকিস্তানের সাথে সউদি আরব এবং 
মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে হয়ে থাকে। 
উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন সারা বিশ্বে 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদতসমূহ 
এবং ধর্মীয় উৎসবগুলো যথা- ঈদুল 
ফিতর, ঈদুল আযহা, কুরবানী, রামাযানের 
পালন করা কোন রকমে সম্ভব নয়। 


সারাংশ কথা 


৩. %-50 (5854 অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 
নিজে চাদ দেখেনি কিন্ত কোন এলাকার 
প্রশাসকের নিকট চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী দেওয়ার কারণে 
সে চাদ দেখার প্রমাণ হওয়ার ঘোষণা 
দিয়ে দিয়েছে এরকম চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তার 
দ্বারাও চাদ দেখা প্রমাণ হয়। 

৪. 48০৮৮ অর্থাৎ চাদ দেখার সংবাদ 


নিয়মাবলি বা হিসাবের মাধ্যমে হয় । আর 


চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়া যার 


উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে 
রাসূল (সা.) ও ফুকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্যের দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামি 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
রোযা ও ঈদ পালন কোন ফযীলতের কাজ 
নয়। রাসূল (সো.) থেকে নিয়ে সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এবং 
আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ কেউ এর 
গুরুত্ব দেননি। সুতরাং বিশ্বব্যাপী একই 
দিনে রোযা-ঈদ পালনে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া বা এর ব্যবস্থাপনার পিছনে পড়া 


সেপ্টেম্ব'১৫ __7777____ ''ু।। আত্তার্তহীদ ১৩ 
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শরীয়ত সমর্থিত নয় এবং কোন ইসলামি 
খেদমতও নয়। প্রশংসনীয় কোন কাজও 


মাসআলা: সাধারণত এ উপমহাদেশের 


সর্বপ্রথম এ কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


মুসলমানগণ ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ 


নয়। বরং ইসলাম সু-স্পষ্টভাবে তাকে 


তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন, 


বাতিল আখ্যা দিয়েছে। আর হানাফী 
মাযহাবের যাহিরী রেওয়ায়েতে উদয়স্থলের 


আর এটি নির্ভরযোগ্য হাদীস এবং হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (োষি.)-এর 


ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলে মত থাকলেও 


খিলাফতকালে দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 


পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অধিক দূরবর্তী 
স্থানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা 


৬ তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের 
ইজমা । এটি নির্ভরযোগ্য ফিকাহ শাস্ত্রের 


গ্রহণযোগ্য বলে ফতওয়া দিয়েছেন। 
অন্যান্য মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামগণও 
এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন, এ যাবৎকাল 
পর্যন্ত ৪ মাযহাবে এ মত অনুযায়ী আমল 
চলে আসছে, তাই এটিকে আমলী 
ইজমাও বলা যায়। অতএব মুসলিম 
উম্মাহর চলমান এ আমলকে ভুল আখ্যা 
দেওয়া ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও 
ধৃষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ । আর বর্তমানে এ 
পৃথিবীতে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, এতে রয়েছে 
শরয়ী বহু সমস্যা ও জটিলতা । 


ডা. জাকির নায়েক বলেন, “ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম 
রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে 
৫ তাকবীর বলতে হবে ।”১১ 


কিতাব দ্বারা সুপ্রমাণিত ।৯ 
মাসআলা: ইসলামের বিধান হলো ৫ 


মূল ৪ দলীলের ওপর ভিত্তি করে রচনা 
করা হয়েছে। দলীল ৪টি: কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমা ও কিয়াস। এর 
মধ্যে হানাফী মাযহাবের আনুমানিক 
শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল 
হয়েছে। আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান 


ওয়াক্ত ও জুমআর নামায অপরিহার্য ফরয 
হুকুম । অন্য কোন আমলের দ্বারা এগুলোর 
হুকুম শিথিল হবে না, তাই আর জুমআর 
দিন ঈদ হলে জুমআর নামায ও ঈদের 
নামায স্বতন্ত্র ওয়াজিব । সুতরাং ঈদের 
নামায পড়লেও জুমআর নামায অবশ্যই 
পড়তে হবে” 


মাসআলা: ইসলামের হুকুম অনুযায়ী 
জুমআ ও ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের 


ভাই মনে করেন যে, হানাফী মাযহাব 
ইমাম আবু হানিফা (রেহ.) এবং তার 
ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিজস্ব মতামতের ওপর 
ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে এবং বলে 
থাকে যে, হানাফীদের নিকট কুরআন- 
হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কিন্তু 
এটি এমন ভিত্তিহীন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ 
যা হানাফী মাযহাবের বিরোধীরা হানাফী 
মাযহাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও 


মতোই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 


বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন সহ্য করতে না পেরে 


নামাযের ন্যায় আরবি ভাষায় পড়া 
আবশ্যক । [ইবনে আবু শায়বা, খ. ২ পৃ. ২৪ 


ও আল-মুহাল্লা, পৃ. ১৫৪1 

খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র পুরো এশিয়া মহাদেশ 
বিস্তিতি লাভ করে ছিল এবং জুমআর 
খুতবার মাধ্যমে নতুন নতুন 


ডা. জাকির নায়েক আরও বলেন, 
“জুমআর দিন আগে ঈদের নামায আদায় 
করলে জুমুআর নামায আদায় করা না 


মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় ইসলাম 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝানো খুবই 
প্রয়োজন ছিল। তা সত্তেও জুমআ ও 


করা এচ্ছিক ব্যাপার, তা আদায় না করলে 
অসুবিধা নেই ।”১২ 
ডা. জাকির নায়েক বলেন, “জুমআ ও 


ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি নয়, 
বরং যে কোন ভাষায় দেওয়া যাবে ১ 


ঈদের নামাযের খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ করার কোন দলীল ও প্রমাণ নেই । 


বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও 
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তা প্রতিরোধ করার জন্য এ রকম 
অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত অতীতে 
তাদের এরকম মিথ্যা অপবাদ ও অপচেষ্টা 
কোন সময় সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও 
ইনশাআল্লাহ কখনও সফল হবে না। 
যেমন- শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন! 
হানাফী মাযহাবের বিশ্বব্যাপী প্রকাশ ও 
বিকাশ লাভ করা এবং মুসলিম জনগণের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র আল্লাহ 
প্রদত্ত মূল্যবান নেয়ামত যা মানুষ শুধু নিজ 
যোগ্যতা ও পরিশ্রমের বলে অর্জন করতে 
পারে না। সুতরাং হানাফী মাযহাবের 
নিজস্ব গুণগত মান-মর্যাদার প্রকাশ ও 
বিকাশের ডেউকে কেউ রোধ করতে 
পারবে না ইনশাআল্লাহ। এটা শুধু 
আমাদের মৌখিক বা লিখিত দাবি নয়, 
বরং আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে দেখাতে 
পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা দ্যর্থহীন 
ভাষায় বলছি যে, হানাফী মাযহাব অন্য 
মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের 
সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল রয়েছে। 
সব চাইতে বড় গর্বের বিষয় হলো ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ইমামে আযমের 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন অন্যান্য ইমাম 
গণের পক্ষ হতে । দেশের বিভিন্ন স্থানে 
হানাফী মাযহাব মতে ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


তাকবীর সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে। যার অধিকাংশ 
দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস । যেমন_ ইমাম 
হাফিজ ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.) বলেন, 
১২ তাকবীরের হাদীসপগ্তলো একটিও 
গ্রহণযোগ্য নয় । /আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৫ 
বাস্তবে ১২ তাকবীরের লিফলেট চাপিয়ে 
সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে 
ফেলা । এর জবাবে পবিত্র হাদীস শরীফ 
ও সাহাবায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে ৬ তাকবীরের প্রমাণের জন্য 
দু'একটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো: 


প্রথম দলীল: আবু দাউদ শরীফের হাদীস: 
277771254 5ি 

&. ৫ 4 5175 ৮৫ ০৩১22 ? 
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১০০০ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.)-এর সাথী 
আবু আয়েশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) এবং 
হুযায়ফা রোযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'ঈদের নামাযের মধ্যে 
কিভাবে তাকবীর পড়তেন? তখন হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) বলেন, 
নবী করীম সো.) প্রতিটি রাকআতে চার 
তাকবীর বলতেন জানাযার নামাযের 
তাকবীরের মতো। তারপর হযরত 
হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, হযরত আবু 
মুসা আল-আশআরী ঠিকই বলেছেন ।”১* 


দ্বিতিয় দলীল: তাহাবী শরীফের হাদীস: 


3:51 9806 5৩1 ৮99 


৬০ জডিল এ এু্রি৯০। 
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হিযরত আবু আবদুর রহমান বলেন, 
আমাকে কতিপয় সাহাবা (রাষি.) 


গুপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক। 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


সেপ্টেম্ব'১৫ __77_____ লু) আত্তর্তহীদ ১৫ 
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বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নিয়ে 
ঈদের নামায পড়েছিলেন। তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 
শেষে হুযুর (সা.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন! ভুলে যেও না, ঈদের নামাযের 
তাকবীর জানাযার নামাযের তাকবীরের 
অনুরূপ । সাথে সাথে হুযুর (সো.) বৃদ্ধাঙ্গুলি 


বি 51023 ৩১১ ৪ 2055) ফেনা ৪ 
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“ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে, এটি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োযি.) 


বন্ধ করে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত 
করে দেখালেন ।”১৭ 


উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম তাহাবী (রহ.) হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো । 

উপর্যুক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম 
রাকআত ও দ্বিতীয় রাকআতে চার 
তাকবীরের কথা যে বলা হয়েছে তার 
ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকআতে তাকবীরে 
তাহরিমা সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় 
রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর । 


ও অনেক সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব 
এবং আমাদের তিন ইমামের মাযহাবও 
তাই 2৫ 
১৪৪০0০14945 5০০] এ৬আ। এ 
০ ০ 5 শি 0593187-3 4 ৮৫5 
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.6155489% 0540 585 99 
“ইমাম সাহেব দু'রাকআত উঈদের নামায 
পড়াবে, প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে, 


তৃতীয় দলীল: আল-মু'জামুল কবীরের 
হাদীস: 


৯৪০৪ 6? 4358 ০:৯৯ ৪০৪ 
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2 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রোযি.) 
থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি 
তাকবীর বলতেন, ৪টি কিরাতের পূর্বে 
অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ চারটি । 
অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে রুকু 
করতেন । দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতের পর 
৪টি তাকবীর বলতেন এবং চতুর্থ 
তাকবীরের সাথে রুকু করতেন |” 


হানাফী মাযহাবের ফিকহী দলীলসমূহ 

১৪০5) এ ১৮৯৪০ এ৮ 
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নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়াবে এবং 
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর প্রথমে সানা 
পড়বে । তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর 
বলবে, এভাবে তৃতীয় রাকআতেও 
অতিরিক্ত ৩টি তাকবীর বলবে 1১১ 


তারপর ছানা পড়বে, তারপর তিনবার 
তাকবীর বলবে, অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাত পড়বে, তারপর রুকুর তাকবীর 
বলবে এবং যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে 
যাবে। সুতরাং উভয় রাকআতে অতিরিক্ত 
তাকবীরের সংখ্যা দাড়ালো মোট ৬টি ।”১ 


সৃংকলক: 
বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চষ্ট: 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
২ আল-আলুসী, রাহুল মাআনী ফী তাফসীরিল 


দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ 
হি. ন ২০০০ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ২০৯ 

« (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৯; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৬২, হাদীস: 
১০৮১ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. ২৯১ 

+ (ক) আল-বুখারী, প্রাু্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৬; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. 
২, পৃ. ৭৫৯, হাদীস: ১০৮০ 

* (কে) আল-বুখারী, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৭; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ১, পৃ. 
৪৯৪, হাদীস: ৫৬৯৯; (খ) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: 
১১৫৩ 

*« আশ-শওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি, 5 ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩৫ 

৯ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯, 
হাদীস: ১১৫৩ 

১ আত-তাহাবী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, 
আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৭২৭৩ 

৯ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 

৯ আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার 
তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. 
২০০২ খ্রি.) পৃ ১১৩ 

২০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭২ 

২, মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫০ 
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কুরবানী: ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর 

রা যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটান। আদি পিতা হযরত 
আদম /গ্ি হতে কুরবানীর ধারা সূচনা 


“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 


করেছ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 


নির্ধারণ করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত 


খোদাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান 


চতুষ্পদ জন্ত যবেহ করার সময় আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে।” 

সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি 
কুরবানীর এশী নির্দেশ নতুন কোন বিধান 
নয়। এটি মানবজাতির সূচনাকাল থেকে 
চলে আসা একটি বিধান। তারপরেও 


হয়। যখন তাঁর দু' পুত্র হাবীল ও কাবীল 


বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের বিবর্তনে এ 


বিবাদে লিপ্ত হয়। তারাই প্রথমে কুরবানী 


কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না করে 


পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে 
কুরবানীর জন্য পেশ করেন। অতঃপর 
প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে আগুন এসে 


হাবীলের পুড়ে ফেলল আর 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে 


সুরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম /রন্ি-এর 
পুত্দ্বয়ের অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি 
পরবতীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল। সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৬ এ] 20116 625 একর গড 9885 
2৩927491058 


বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা তার 
কুদরতের ফয়সালায় ইবরাহীম /-এর 
মাধ্যমে বিশেষভাবে এ কুরবানীর ধারাকে 
কেবল তারই জন্য নির্দিষ্ট করার ফরমান 
জারি করেন। হযরত ইবরাহীম 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিতের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত হন, সে 
সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র 
ছেলে ইসমাইল এক-কে আল্লাহর 
করার ঘটনাটি অন্যতম। ফলে আল্লাহর 
বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি 
স্বপ্নের আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে 
দেন। হযরত ইসমাইল এ-এর ত্যাগ- 
তিতীক্ষার আদর্শ, সংখাম সাধনার আদর্শ, 
প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিস্মৃত স্মৃতিরূপে আমাদের মাঝে চির 
জাগরক হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরো 
মুসলিম জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি 
হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 
52665247628) পরও সড2৩৩০৩ 

৮৮ 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর ।” 


পু 

কুরবানী ইসলামের একটি _ গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল এ-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত ৷ হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের এক 
প্রশ্নের উত্তরে নবীজী এ ইরশাদ করেন 
যে, 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৫ 
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৯১৬৪০ 0505 485, 20 
“কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 
ইবরাহিম /ঞি-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি 
সুন্নাত।” সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, এতে আমাদের কী? তিনি 
বলেন, “কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোম বা 
কেশের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে।' এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা কট থেকে 
বর্ণিত, মহানবী লগ ইরশাদ করেন, 


একি 4০৪ (6৪, 
254509555941015745, 

৭৬০৫৪48৮5৬8 
14861555০৯৯ ৮ ৫৪539৩০ 


“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তাআলার 
নিকট পৌছে না, পৌছে না তার রক্তও। 
তবে তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে 
যায়।” 


ঈদুল আযহার দিনের সুনাতসমূহ 

১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা 
সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ 
করা। 

. মিসওয়াক করা। 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা। 

খোশবু লাগানো । 

সকালে জামায়াতে নামায আদায় 

করা। 

৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও 
কুরবানীর পরে খাওয়া। সম্ভব হলে 
কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে সে 
দিনের খাওয়াটা শুরু করা । 


লে সি ০০৩৫ 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 
আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট 
অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামত দিবসে 
কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, লোম এবং 
খুরসহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা 
হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । 
আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট 
কবুল হয়ে যায়। সুতরাং এ সব নেকীর 
প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে তোমরা 
সন্তুষ্ট থাক ।”ঃ 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, 
তার গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার 
চামড়া-হাড় দ্বারা তো আমরাই উপকৃত 
হচ্ছি। কুরবানীর পশুর কোন কিছুই 
আল্লাহর নিকট পৌছে না। তাহলে এই 


৩৯5৬4েঞএ৫রেড 
84481 


৯. উচ্চৈ€স্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া। 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া । 

১১. ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২. কোনো ওজর না থাকলে পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যাওয়া । 


উল্লেখ্য যে, সাদাকায়ে ফিতরের নিসাব বা 
পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া শর্ত ।৮ 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের মালে 

(যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার মাল হওয়াও 
প্রয়োজন নয় ।” 

মাসআলা: বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয়। এজন্য 
এগুলোর মুল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, 
তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মুল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হবে ।১১ 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার জন্য 


সোনা-রুপার নিসাব পুথকভাবে হওয়া 
জরুরি নয় বরং দুটি যদি সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রুপার যর সমান হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 
নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে 
তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।+5 


মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 


১৩.ঈদের জামায়াতের আগে ইশরাকের 
নামাযসহ কোন ধরনের নফল নামায 
না পড়া। 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 
মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী অধিবাসী) 
এবং কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট 
সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এরূপ 
পরিমাণ মাল মজুদ থাকে, তার ওপর 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থার্থ স্বীয় বাড়ি 
থেকে ৪৮ মাইল দুরতেের সফরে থাকে, 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম কট থেকে বর্ণিত 

+ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
যুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩ 
হাদীস: ১৪৯৩ 


তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয়৷" 


« আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 

১ ইবনে আবিদীন, ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৫, পৃ. 
১৯৮ 

" মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 


আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 


দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন 
জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে । কেননা তার ক্রয় 
করাটাই মান্নতের পর্যায়ে পড়ে যা আদায় 
করা ওয়াজিব ।১১ 

মাসআলা: কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ 
থেকেই ওয়াজিব হয়ঃ স্ত্রী ও বড় সন্তান- 
সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না।৯ 
মাসআলা: স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর 
কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর 


” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২৯২; (খে) ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ 

১১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+২ ইবনে আবিদীন, পাওক্ত, পৃ. ১৯৮ 

»* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, দূ ১৯৮ 

»* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 

*ং ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
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হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


কুরবানী করা ওয়াজিব নয় ।৯৬ হ্যা, যদি 
অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানী 
করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে |১৭ 

মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু 
পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
তাহলে তাদের কুরবানী পিতার ওপর 
ওয়াজিব হয় না।*” 

মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান নিসাব 
ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ এক 
বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে 
আর এক বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী 
করে অর্থাৎ প্রতি বছর নাম পরিবর্তন 
করতে থাকে এটা জায়িয নয়। বরং যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর 
শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য। অন্যের 
হবে না।১ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 
তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব বাকী 
থাকবে ।১৯ 

মাসআলা: যদি কোন মহিলার উসুলকৃত 
মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার 
মূল্য) পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব ।১২ 

মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


৯* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
১৯৭ 
১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২০০ 
»” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৫ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৫ 
২২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৭ 
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ওয়াজিব য র 
জিম্মা থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং 
বাকী থেকে যাবে ।৯ 

মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
মধ্যে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।২৫ 
মাসআলা: বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় 1৯৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা 
গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে 
আরেকটি জন্ত খরিদ করে কুরবানী দেওয়া 
ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব হয়, তাহলে 
আরেকটি দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 

মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির 
নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা 
নিসাবওয়ালা ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানির 
বা শরীকদারের নিকট থাকে তার থেকে 
নেওয়া অসম্ভব হয় এ অবস্থায় তাদের 
নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন 
বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 
করে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব ।৯৮ 


২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 

২৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 

২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফাতাওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 
তাহলে তার ওপর দুটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব । একটি নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি 
নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের 
পক্ষ থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত 
ব্যক্তির তরফ থেকে করে তাহলে 
জায়িয।” কারণ যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি 
নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং 
তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে 
এটা যেমন জায়িয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ 
থেকে কুরবানীও জায়িয, কিন্ত যদি সেই 
ব্যক্তি অসিয়ত না করে যায় তাহলে এ 
কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই 
আদায়, হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।5 


কুরবানীর পণ্ড ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক সম্পদশালী 
লোক শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর 
থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় তাহলে তার 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে ।৩২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
করা জায়িয এবং এ জাতীয় পশুই 
কুরবানীর জন্ত | 
২০১০ খর.) খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 
২৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পূ. ২০৩ 
১০ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাণুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩, মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 


কিফায়াতুল মুফতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
১ মোল্লা নিষাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৯ 
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মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় 
জন্ত যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা 
কুরবানী জায়িয নয় | 

মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী 
করতে পারে ।” যদি এগুলো দ্বারা 
একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী আদায় হবে না| 

মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক 
শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে |? 
মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, 
মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের এক অংশের 
সমান অথবা বেশি হয় 1৩ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি 
উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে 
মাদীর কুরবানী উত্তম 1 

মাসআলা: যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় 
তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে না ।৯” 
মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা 
তিন শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্ত 
শর্ত হলো কারো অংশ যেন একভাগ 
থেকে কম না হয়।৯১ 

মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য 
নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন 
আকীকা, মান্নত, নফল কুরবানী প্রভৃতি ।২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি 
শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার 
হয়ে যাবে ৪৩ 


৩৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

ও ইবনে আবিদীন, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 

৩” মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩১ 

৩৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন, প্রাণ, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
*২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 


মাসআলা: উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার 
পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং 
সকলের নিয়ত জেনে নেয়া ।** যদি কারো 
উদ্দেশ্য কুরবানী বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত 
অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে অংশীদার 
করা যাবে না।*৫ 


মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় 


হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক সাতজনের 
মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে ।৯৮ 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং 
পুরো গরুই একাই কুরবানী করার ইচ্ছা 
হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন শরীক 
না নেয়াই ভালো। কিন্তু যদি কাউকেও 


করা হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত 
কোন কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা 
পরিবর্তন করা ঠিক নয় ।৯৬ 

মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
অংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম আজ 
বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে 
দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের নামে 
কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত সাওয়াবও 


কেননা মাইয়্যতের ভাগে ওয়াজিব ছিল না, তা স্তেও শরীক 


শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে যে 
জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব । ধনী হলে 
তার জন্য শরীক নেয়া জায়িয হবে। আর 
গরীব হলে তার জন্য না জায়িয। 
তারপরও যদি শরীক করে নেয় তাহলে 
ওই গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে 
পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী 


শ নত 
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- ৬৯০ সর 
হওয়ার কারণে তার ওপর কুরবানী 


| 


ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং যতক্ষণ 


কুরবানী করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী 


পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা 


হবে এবং মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে ।*? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব। তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 


** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

** ইবনে আবিদীন, প্রাণ্তক্, খ. ৫, পৃ. ২১ 

১৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩২৪ 

৪৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 


হবে অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের 
কুরবানী হবে না।% 

মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 
করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানী করার ইজাযত দেয়, তাহলে 


৪৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 


* কে) ইবনে , প্রা, খ. ৫, পৃ. 
২১ (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 


₹০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 
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সকলের কুরবানী সহীহ হবে। কিন্তু 
ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না হয় 
অথবা বালিগ কিন্তু ইজাত না দেয় 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ 
পৃথক না. করা হবে ততক্ষণ কারো 
কুরবানী সহীহ হবে না ।*১ 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার 
ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে দেখতে হবে। 
যদি এরূপ বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, 
তাহলে কুরবানী জায়িয। এভাবে 
আমেরিকান গাই শুয়ারের মতো না হয়ে 
গাই এর মতো হলে কুরবানী জায়িয 1৭২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 
সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা 
উট খুব সুন্দর হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করেছেন ।%ঃ 

মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম ।% 

মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
মাকরূহ | 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী 
বলে জানা ছিল না, কিন্তু যবেহ করার পর 
পেট হতে বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা 
যদি জীবিত বের হয় তাহলে তাকে যবেহ 
করে খাওয়া জায়িয 1৬ 

মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
জায়িয নয়।৫? 

মাসআলা: যদি কোন জন্ত কারো নিকট 
নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন করতে দেওয়া 
হয়, তাহলে পালনকারী তার মালিক হয় 
না। সুতরাং ওই পালনকারী থেকে সেই 
জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করা জায়িয হবে 


৫১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

৫২ ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

«৩ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৭ 

৪ ইবানে আবিদীন, পরাগ, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৫৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ ২০৭ 

৫৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


না। বরং তার প্রকৃত মালিকের নিকট 
থেকে ক্রয় করতে হবে ।৭” 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি 
কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না।* যার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
কুরবানীর জন্য অনুমতি নেওয়া 
ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যে জন্ত সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ।৬১ 


মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয়। আর দরিদ্্য যদি 
কুরবানীর দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে 
তাহলে সেও পরিবর্তন করতে পারবে ।১২ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, 
নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া 
জরুরি । তবে যদি ছয় মাসের দুম্বা ভেড়া 
এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, দেখতে এক 
বছরের মতো মনে হচ্ছে অর্থৎ এক বছর 
বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 
কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে 
এরূপ ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা 
কুরবানী করা জায়িয। অন্যথায় জায়িয 
না। কিন্ত ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি; 
একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত হবে 
না ৬৩ 


মাসআলা: গাভী, বলদ, মহিষ নর বা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ 
সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার কথার 
ওপর নির্ভর করা জায়িয | 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী 
দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।** 
মাসআলা: যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই 
কান নেই তার না-জায়িয। আর 
যদি কান থাকে ছোট, তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয হবে ।” যে জন্তর কান 
সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং সাধারণ 
নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি, অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয়। 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 


ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় 
তাহলে মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি 
আছে। অন্যথায় নেই।? 


মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয নেই। আর যদি এরূপ 
জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা মাটিতে রাখে 
এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু খুঁড়িয়ে 


মাদীর দুই বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন 
কম হলেও কুরবানী জায়িয হবে না।৯ 


£” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২১৭ 

২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, প্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ডলী, ফতাওয়য়ে দারুল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 

০ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাণ্তক, খ. 
৫, পৃ" ২০৫ 


হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়িয। কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, তার 
হাড়ে মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার 
কুরবানী না-জায়িয । 


১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫ 
৬৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরহি 


৩০০ 
৬ ইবনে আবিদীন, পরাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 
০ 
” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


সেপ্টেম্বর'১৫ ______''ঁু।। আত্তর্তহীদ ২১ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


মাসআলা: যে জানোয়ারের মোটেই দাত 
নেই তার কুরবানী জায়িয হবে না। আর 
যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; কিন্ত পড়ে 
যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি বাকি রয়েছে 
তাহলে কুরবানী জায়িয |” 

মাসআলা: জন্মসূত্রেই যে জানোয়ারের শিং 


গেছে। সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল। 
অতঃপর কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই 
হারানো জন্তটি পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা 
তার ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 


নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে 


করা ওয়াজিব। আর যদি গরীব লোকের 


গেছে তাহলে তার কুরবানী জায়িয । কিন্তু 
শিং যদি একেবারে মূলসহ উঠে যায় 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয নেই । আর 
যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে কিন্ত 
তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 


মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য কোন 
অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ দেওয়া হয়েছে 
তার কুরবানী জায়িয | 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের এক 
বাট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী 
তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 
যার কারণে কুরবানী না-জায়িয হয়, 
তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত ক্রয় করে 
কুরবানী করতে হবে। আর যদি যবেহ 
করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি 
নেই । সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে 
যাবে ।৬ 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে_ ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
কুরবানীর সময় | 

মাসআলা: ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম। তার পর পযয়িক্রমে ১১ 
ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ধ কোন 
কারণ ব্যতীত দেরি না করাই উত্তম ।+৮ 


* ইবনে আবিদীন, প্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

+ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 

+» ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

« ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

** মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২৮৮ 
৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 


ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । তবে 
ধনী লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে 
তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি 
দ্বিতীয়টি কুরবানী করে তাহলে দেখতে 
হবে কোনটির মূল্য বেশি । যদি প্রথমটির 
মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 
টাকাগ্ডলো ফকীর মিসকীনদের মাঝে 
সাদাকা করে দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত 
হয়ে গেছে; কিন্ত দুটো জন্তর মধ্যে 
একটিকেও যবেহ করা হয়নি, তাহলে ধনী 
ব্যক্তি উত্তমটিকে সাদাকা করে দেবে এবং 
গরীবের ওপর দুটোই সাদাকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮? 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন 
লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বেই ইন্তেকাল করে তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ও অসীয়ত কোনটাই জরুরি 
নয় ১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন 
বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা মুস্তাহাব ৷” 


কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা 
বা অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন 
কারণবশত কুরবানীর সময়ে কুরবানী 
করেনি এবং কুরবানীর দিনও অতিবাহিত 
হয়ে গেল, তাহলে এক কুরবানীর মুল্য 
গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮৩ 


৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, গ্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 
৮, ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ রা ্ 

টু ন নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


টু রি নিযাম উদ্দীন, প্রাণ্ক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 
” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, 
সেখানে ঈদের নামাযের পর কুরবানী 


৮৪ 


করতে হবে। 
মাসআলা: এরূপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না। বরং নামাযের পর 
তার ওপর আরও একটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব |” 

মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ৮৬ 

মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
যবেহ করা যাবে। এতে তার কুরবানীও 
শুদ্ধ হবে 1৮" 

মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে 
ঈদের নামায পড়ার পর অন্য স্থানে 
নামাযের, পূর্বে কুরবানীর জন্ত যবেহ করা 

য়য। 


মাসআলা: নামাযের পর খোতবার আগে 
যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে কুরবানী 
সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা 
গোনাহগার হবে ।”৯ 

মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার 
পরই কুরবানী করা হয়েছে। পরে জানা 
গেল যে, কোন কারণে ইমামের নামায 
বাতিল হয়ে গেছে (যেমন- ভুলক্রমে বিনা 
ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) তাহলেও 
সেই কুরবানী সহীহ হবে ।৯? 

মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা অন্য 
কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি 


”$ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
”« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রীশুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


৮৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪8৪৪ 
৮” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৮৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
৯০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
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ঈদের নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে 
সুবহে সাদিকের পর যবেহ করা জায়িয ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ 
করা জায়িয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী 
(ভালো নয়)।৯ 


যবেহ করার আহকাম 


যবেহ করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা 
জন্তর কষ্ট হয়।১০ 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 


নালি), ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী 
রগ [১ 


মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক মালিকের 
পক্ষ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কুরবানীর 
সহীহ হবে এবং যবেহকারীর ওপর 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত কুরবানীদাতা 
নিজের হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯৩ 
মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর 
সময় সেখানে তার উপস্থিত থাকা 
উত্তম ।৯5 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পরার ব্যাঘাত 
হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও 
কোন অসুবিধা হবে না।৯ 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে 
যবেহ করানো জায়িয আছে, কিন্তু সেই 
পয়সা যেন কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত 
হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 

মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; 


মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে 
যবেহ করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও 
নেই [৮৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে অন্য 
জন্তর সামনে যবেহ করবে না।৯ 
মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর 
জন্তকে খুব ভালোভাবে খেতে দেবে এবং 


জরিমানা ওয়াজিব হবে না ।১১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় যথাসম্ভব 
সহজভাবে যবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও 
সাধ্যানুসারে জন্তকে বাঁচাবে ।১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 

মাসআলা: যবেহের সময় জন্তকে 
কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে। 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো করবে 
না ।১০৩ 


মাসআলা: কেবলামুখী করে শোয়ানোর 
পর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
যবেহ করা ওয়াজিব। যে যবেহ করবে 
তার জন্যই এটা বলা জরুরি; অন্যান্য 
লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব ১ 
মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ 
সাহায্য করে, যেমন তার হাতের ওপর 
হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি 
আল্লাহু আকবার বলা জরুরি। যদি 
উল্লিখিত দু'জনের একজনে বিসমিল্লাহ 
বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না।১% 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
কারো নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল 
হবে না ।১০৬ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 


৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 

৯২ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৭ মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পূ. ৩১৪ 

৯৮ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

সট মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
8, পৃ. ৩১৭ 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


জরুরি । রগগ্তলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার 


১০০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 

১* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৩০ 

টা উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

১৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়; কেননা 
এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ 
যদি হয়েই যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে 
যাবে 1১০৮ 

মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং 
ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভুলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, 
তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত 
এ: ও চঞ্ি ছেড়ে দেয় তাহলে 
কুরবানীও আদায় হবে না, গোশতও 
হালাল হবে না।১* 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্ত 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। সাওয়াবের 
জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন |, 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 
মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত 
সময়কে আইয়্যামে তাশরীক বলে ।১ এ 
দিনগ্তলোতে আরাফার দিনের ফজর থেকে 
তের তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যহ ফরয 
নামাযের পর একবার উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় করা 
হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া 
নামায হোক বা কাযা, নামাধী ব্যক্তি মুকীম 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

*৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৪ 

১০৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১৯ (ক) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ 
থানবী, গ্রাুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 
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হোক বা মুসাফির, শহরের লোক হোক বা 
গ্রামের, মহিলা হোক বা পুরুষ সবার ওপর 
তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার নামাযের 
পরও তাকবীর পড়া ওয়াজিব ।১১ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার 
পর মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় 
অথবা ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার 
ভাঙ্গার পূর্বেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে 
সাথে সাথে তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব 
আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ।১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি ইমাম 
তাকবীর বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত 
উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও 
অন্যান্য নামাধীর স্বরণ হয় এবং তারাও 
তাকবীর বলে। 


প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 
লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার, পেশাবের থলি ।১১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, 
নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকীর, 
অভাবপ্রস্থ লোকদের খয়রাত করবে ।* 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 


৯৩  তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া আলা 
মারাকিয়িল ফালাহ শরহি নুরিল ঈযাহ, পৃ. 
২৯৫ 

১ তাহতাওয়ী, গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

১৫ তাহতাওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

»৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 

১৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্বদেরকে দেওয়া 
এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার-পরিজনের 
জন্য রাখা |১১৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান-সন্ততি 
বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত 
গোশত নিজেরাই খেতে পারে; এতে কোন 
ক্ষতি নেই। আর হাদিয়া ও সাদাকা করা 


মাসআলা: কুরবানী যদি নযর (মান্নত)- 
এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সাদাকা 
করা ওয়াজিব ।৯২০ 


মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত ওজন 


করে ভাগ করতে হবে। অনুমান বা 
আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। কেননা 
কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সুদ হয়ে 
যাবে। পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্তেও না-জায়িয হবে ।১১ 


মাসআলা: 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বণ্টন করে দেয় অথবা খানা রান্না 
করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে তাহলে ওজন 
না করলেও জায়িয হবে 1১৯ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেওয়া জায়িয । কিন্তু 
না দেওয়া উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর 
মর্যাদার পরিপন্থী ।১২৩ 


১” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১৯৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পূ. ২০৮ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১০৫ 


১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৯২ ইবনে আবিদীন, থ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১৩ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পু. 
২১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
তাহরীমা। তা সর্ট্লেও যদি কেউ বিক্রি 
করে তাহলে তার মুল্য সাদাকা করা 
ওয়াজিব। এভাবে উল্লিখিত দ্রব্গুলি 
কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়িয নয় ।৯২৪ 

মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে সবার 
কুরবানী, সম্পূর্ণ হবে নাঃ অর্থাৎ মাকরূহ 
হবে ।১৫ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি 
সব কিছু খায়রাত করে দেবে ।৯৬ 


ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং 
অপরকে খাওয়ানো যাবে। হাদিয়া- 
তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু তা বিক্রয় 
করা জায়িফ নয়। কেননা চর্বিও তো 
কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: 
কুরবানীর গোশত 
শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়িয ।১৯ 


অথবা বিক্রয় করে 
তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে 1১১৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা 
বা বিক্রয় করে তার মূল্য সাদাকা করার 
চেয়ে মূল চামড়া সাদাকা করাই উত্তম।১৯ 
মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া 
জায়িয, চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই 
দিতে হবে। আর চামড়া বিক্রয় করে যে 


৯২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৫ 

»৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার ফী শরাহি 
মুলতাকাল আবহার, খ. ৬, পৃ. ৫১১ 


সেপ্টেম্বর'১৫ _______''ঁশু)। আত্তর্তহীদ ২৪ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


পয়সা পাওয়া যায় অবিকল সে পয়সাই 
দান করবে; পরিবর্তন করা ভালো নয় | 
মাসআলা: চামড়ার মুল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা মাদরাসার 
মুহতামিম বা শিক্ষককে অথবা মসজিদের 
ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেমকে বেতন দেওয়া 
বা অন্য কোন নেক কাজে ব্যয় করা 
জায়িয নয়; বরং সাদকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব 3, 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায়। যেমন- মশক বা বালতি 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়িয ।৯২ 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া জায়িয ।৯০ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা 
মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া জায়িয; 
কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয নয় 1৯ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় |১৩৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 
কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন ধনী 
ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া জায়ি 1১১ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই ৯৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে কুরবানীর 


চামড়া কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম 
মাসে তার নিকট থেকে এর পরিবর্তে 


১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
*৩, হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাপক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 


১২ ইবনে গ্রাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 


** হাকীমুল উম্মত আশরফ থানবী, 
গ্রণুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 

টি ল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 


এপাশ, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 
* মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাণ, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 


গোশত নিয়ে তা নিজে ভোগ করে; এটা 
একেবারেই না-জায়িয ।৯৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পকীয় বিষয় 
মাসআলা: মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার 
দিন সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের 
নামায পড়ে কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে 
খানা খাওয়া । যদি কেউ নামাযের পূর্বেই 
কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ হবে না। এ 
বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ 
হিসেবে তা পালন করা ।১৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের চাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ নিজ 
চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 

মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে 
তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং 
তারা কুরবানীর সাওয়াবও পাবে। বাকি 
তারা চুল, নখ ইত্যাদি নামাযের আগে 
কেটে নেবে। 

মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
মাকরূহ 1১৪০ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন 
নফল নামায পড়া মাকরাহে 
তাহরীমা । 

২. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা ও 
ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

৩. কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ দিতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্ততকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব । 

৫. সুদখোরের সাথে কুরবানীতে শরীক 
হওয়া উচিত নয় 


৯৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
১ গা খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
০ ইবনে আবিদীন, পরাগ, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


৬. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা 
না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা এবং 
পায়ের রগ কেটে দেওয়া নিষেধ । 

৭. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে 
আলাদা না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা 
বা তার জামানত গ্রহণ করা না- 
জায়ি 

৮. কুরবানীর জন্ত যবেহ করার সময় সব 
শরীকদারের নাম নেওয়া জরুরি নয়। 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা 
মুস্তাহাব । 

৯. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না। 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার 
সমুদয় উপার্জিত মাল সাওয়াবের 
নিয়ত ছাড়া সাদাকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব । 
.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সাদাকা 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে দেওয়া 
না-জায়ি। তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে 
সেখানে দেওয়া জায়িয ।১১২ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো 
লাগলে আপনজনদের বলুন, 
পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
০০ 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রায় আপনিও 
শরীক হোন। 

০০ 
আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা 
অফুরন্ড় মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই। 


সস স 


১ 


তে 


১৪১ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফাতাওয়া, খ. ৭. পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 
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[পূর্বে একাশিতের পরা 
কলম্বাসের প্রথম অবতরণ 
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (73911817983) যুক্তরাষ্ট্রের 


হাফেজ ফজলুল হক শাহ 


সম্পত্তি বলে দাবি করেন এবং এর নাম 
দেন সান সালবাদর। এরপর ১৭১৭ সালে 
এখানে বিটিশ উপনিবেশ গড়ে উঠে। 


ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে কিউবা 
ও হিস্পানিওলা ছ্বীপের উত্তরে অবস্থিত 
প্রায় ৭০০টি দ্বীপ ও সহস্রাধিক “কী' পেধু 
এক ধরনের ক্ষুদ্র বালুময় দ্বীপ) নিয়ে 
গঠিত একটি ছ্বীপপুঞ্জ। এর অবস্থান, 
জলবায়ু ও ভৌগলিক সীমারেখা এটিকে 
পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় 
গন্তব্যস্থলে পরিণত করেছে । উপসাগরীয় 
স্রোতের মোহনায় অবস্থিত হওযায় সারা 


বাহামার ইতিহাস গ্রন্থগ্তলো পর্যবেক্ষণ 
করে জানা যায় যে, একাদশ শতাব্দীর 
আগে বাহামায় কোন জনবসতি ছিল না। 
উল্লিখিত বর্ণনায় দুটি বিষয় স্পষ্ট । এক. 
জীবনের মায়ায় সাগর পাড়ি দিয়ে বাহামায় 
এসে বসতি গড়ে তোলেন। আর এটা 


আবদুল হামিদ নুমার “আহওয়ালুত 
তারবিইয়াতুল ইসলামিয়াতু ফী আমেরিকা" 
শীর্ষক একখানা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা 


দুই. ক্রিস্টোফার কলম্বাস বাহামা 
ছ্বীপপুঞ্জকে স্পেনের সম্পত্তি বলে দাবি 


১৪৯২ সালে গ্রানাডা পতনের আগের 


বছর এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ-শীতল | 
এখানে নীল সমুদ্রের পাশে অনেক 
নয়নাভিরাম সৈকত ও বন্দর রয়েছে। 
ড/1111)901-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
এটা প্রমাণিত যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস 
১৪৯২ সালে যখন আমেরিকায় আসেন, 
তখন যে স্থানে তিনি সর্বপ্রথম অবতরণ 
করেছিলেন, তা ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের 
একটি দ্বীপ। তিনি এ দ্বীপে অবতরণের 
পর এখানে অনেক লোক দেখতে পান, 


ঘটনা । যার প্রতি ইতিহাসের অখণ্ড সমর্থন 
বিধৃত রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এ 
বিস্মৃত অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ড. 
ইউসুফ মারওয়া লিখেছেন, বাহামায় 
১৯৪৫ সালের আগে মুসলমানরা যে বাস 
করত সে সম্পর্কে দুটি দস্তাবেজ পাওয়া 
গেছে। এর মধ্যে একটি দস্তাবেজে 
স্পেনের রাজা পঞ্চম সারলজ ১৫৩৯ 
সালে মুসলমানদের বংশধরদের বাহামায় 
উপনিবেশ নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারি 
করেছিলেন। ১৫৪৩ সালে আরেক 
নির্দেশের মাধ্যমে পূর্বের নির্দেশকে আরো 
জোরালো করা হয়। ড. কামাল কামেল 


করেছিলেন। আরব ও আফ্রিকার 
যুসলমানরা ৭১২ সালে তারেক ইবনে 
যিয়াদের নেতৃতে স্পেন জয় করেন। এর 
৭৮০ বছর পর আবু আবদুল্লাহর 
পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৪৯২ সালে স্পেন 
মুসলমানদের হাত থেকে চলে যায় । কিন্তু 
কলম্বাস যে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের 
সম্পত্তি হিসেবে দাবি করলেন, এটা কেন? 
কোন যুক্তি বলে? স্পেনের মুসলমানরা 
একাদশ শতাব্দীতে বাহামায় সর্বপ্রথম 
অবতরণ করেছিলেন সে জন্যঃ ড. 
আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ এ দিকে 
ইশারা করে জোর দিয়ে বলেছেন, একাদশ 
শতাব্দীর কোন এক সময় স্পেনের 
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নাগরিক হয়ে আফ্রিকান আরব বণিকগণ 


বাহামায় পৌছেছিলেন। এঁতিহাসিক জি. 
এ. রোডজার্স9ও একই কথার প্রতিধ্বনি 


ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয়ানদের পূর্বেই 
আমেরিকায় পৌছেছিলেন। 

কলম্বাস আমেরিকায় 

মসজিদ দেখেছেন 

ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার ডায়রিতে 
লিখেছেন, তিনি ১৪৯২ খিস্টাব্দের 
অক্টোবর মাসের কোন এক দিন যখন 
জাহাজে করে কিউবার উত্তর-পূর্ব 


সৈকতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি এক 

পর্বত শৃঙ্গে সুরম্য একটি মসজিদ 
| 

ড. ইউসুফ মারওয়া বলেন, কিউবা, 

মেক্সিকো 


করা হয়েছে। তার দেয়ালে এখনো বিভিন্ন 


ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের তিন করেন, তার পৌছার আগেই যে 
শতাব্দী পূর্বে । মহাদেশটি আবিষ্কৃত হয়। 

ড. আবদুল বি-আবদুল্লাহ তার 
আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবন্ধে লিখেছেন, “এক দল মুসলিম 
আগে পৌছার দলিল নাবিক আফ্রিকা থেকে সমুদ্ধ অভিযানে 


ড. জোন তালিশ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
“ক্রিস্টোফার কলম্বাসে” উল্লেখ করেছেন 
যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় 
দ্বিতীয় ভ্রমনে গেলে হাইতির অধিবাসীরা 
তাঁকে জানায় আফ্রিকার নিগো মুসলমানরা 
তার আগেই এ দ্বীপে এসেছিল। এর 
দলিল হিসেবে তারা তাঁকে আফ্রিকার 
মুসলমানদের রেখে যাওয়া কিছু অস্ত্র 
দেখায়, যা এক প্রকার হলুদ খনিজ পদার্থ 
দিয়ে তৈরি। আফিকায় এই পদার্থকে 
“গাওয়ানিন' বলা হয়। মূলত গাওয়ানিন 
শব্দটি আরবী গনী শব্দ হতে নির্গত | 

ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার তৃতীয় ভ্রমণের 
ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঞ্জে আবতরণ অন্তে দেখেন 
এখানকার মানুষ সুতা দিয়ে নিপুণভাবে 
রুমাল বানিয়ে ব্যবহার করেছেন। তিনি 


আরবী বাক্য অংকিত রয়েছে। তাতে 


লক্ষ করলেন, এসব লম্বা লম্বা রুমাল 


লেখা রয়েছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” । 


বের হয়ে ব্রাজিলের উপকুলে গিয়ে 
পৌছে। তারা সেখানে “আল-বাইনুকিয়া” 
(19089 17১001006) ভাষায় লিখিত 
শিলালিপি দেখতে পায়। যা উত্তর 
আফ্রিকার ভাষার অনুরূপ ছিল । 


এঁতিহ্যের অনুরূপ 
খালিদ আবদুর রউফ একজন মার্কিন 
যুবক । তার পূর্ব নাম তরবী বানছর | তিনি 
সুইডিশ বংশোভভূত। তার মা আমেরিকার 
প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের প্রসিদ্ধ 
কবিলা শিরকীর মেয়ে। আমেরিকায় এই 
শিরকী কবিলাটি ইউরোপীয় জলদস্যু 
কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রসিদ্ধ । 
লদ আবদু রউফ তার মায়ের বংশের 
লোকদের ইসলামী এঁতিহ্যের অনুরূপ 
কৃষ্টি-কালচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 


আফ্রিকার গিনিয়া নামক অঞ্চলের 


কিছুদিন পূর্বে টেকসাস স্টেটের হিউলটোন 
শহরের একটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড উদ্ধার করা 
হয়েছে। এতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রহীম" অঙ্কিত আছে। 

কামাগো অঙ্গরাজ্যের কিউবা দ্বীপে একটি 
অতি প্রাচীন গোলাকৃতির সাদা রঙের গৃহ 
রয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরটি বেশ প্রশস্ত । 
প্রচীরগুলো উচু উচু। মসৃন শ্বেত প্রস্তরখণ্ 
দ্বারা গৃহটি নির্মিত। অথে শক্ত লৌহের 
একটি তোরণ বিদ্যমান । চতুর্দিকে শৌখিন 
কাচের বাতায়ন রয়েছে। মার্বেল পাথরে 
মোড়ানো গৃহের ফ্লোর । ভেতরের কয়েকটি 
গোল স্তম্ভ রয়েছে। এ দূর্গটি কয়েকটি ক্ষুদ্র 
কক্ষে বিভক্ত । এর মাঝে চোখ ঝলকানো 
গগনচুম্বী গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ 
রয়েছে। কক্ষটির দেয়ালসমূুহে কুরআনের 
বিভিন্ন আয়াত খোদাই করে লেখা আছে। 
কক্ষের মিম্বার, মিহরাব, তেলের প্রদীপ 
ইত্যাদি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এ 
কক্ষটি এককালে এ কেল্লার মসজিদ ছিল। 
এ কেল্লাটি আমেরিকার প্রসিদ্ধ পর্যটন 
নগরী শিকাগোর চল্লিশ কিলোমিটার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ক্যারেবিয়ান 
সাগর থেকে আনুমানিক বারো মিটার দূরে 
হবে। প্রত্বতত্ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ 
দূর্ঘটি ১১৯২ সালে নির্মিত। অর্থাৎ 


মুসলমানদের ব্যবহৃত রুমালের সঙ্গে 
সমপূর্ সাদৃশাূরণ। 

পাশ্চাত্য লেখক হেরনন কোরতাস 
আমেরিকার প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ানদের 
পোষাকের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
উড়নাকে হিজাবের কাজে ব্যবহার করত 
এবং পুরুষেরা লম্বা রুমাল ব্যাবহার করত, 
যা এখনো আরব বিশ্বের বিভন্ রাষ্ট্রে এবং 
আফ্রিকার বিভিন্ন জনপদে অবিকৃত 
অবস্থায় প্রচলিত আছে। 

ফার্ডিন্যান্ড কলম্বাস তার পিতা ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস লিখিত বইয়ে প্রাচীন আমেরিকার 
রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের মেয়েদের 
পোশাকের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
সেখনকার মেয়েদের পোশাক গ্রানাডায় 
স্প্যানিশ মুসলিম রমনীদের পোশাকের 
মতোই ছিল। 


মন্তব্য করেছেন, “আদি রেড ইন্ডিয়ান 
গোত্রের পুরুষরা মাথায় পাগড়ি বাধত 
এবং মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে মস্তক ও 
অবয়ব আবৃত করে চলা-ফেরা করত। 
আমার পূর্বপুরুষেরা যদি তাদের ধর্মকে 
রক্ষণ করতে পারে তাহলে আমরা কেন 
আমাদের পূর্বধর্মের ফিরে যেতে পারব না? 
আমরাও যে কোন মুল্যে 
সেই শাশ্বত ধর্ম রক্ষা করবই ।' 
মাহের আবদুর রাজ্জাক একজন মুসলমান 
এবং নিউয়ার্কের ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর 
একজন সদস্য। লেখা-লেখিতে ভালো 
হাত আছে তার। কয়েক বছর পূর্বে 
“মেসেজ' নামক এক ইংরেজি ম্যাগাজিনে 
ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ লিখেছেন । শিরোনাম 
ছিল, “রেড ইন্ডিয়াদের শিকড় 
অনুসন্ধান। তার এই নিবন্ধে তিনি 
গোত্রগুলোর প্রায় ভাষা আরবী শব্দে 
সমৃদ্ধ । প্রত্যেক গোত্রের অভিধানে আল্লাহ 


ফ্রান্সের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক রুনান 


শব্দ আছে। মাহের আবদু রউফ আরও 


(২০৫7)-রচিত “ইবনে রুশদের ধর্মতত্ 


বলেন, প্রাটান আমেরিকান মেয়েদের 


গ্রন্থে লিখেছেন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস 


প্রধান পোষাক ছিল লম্বা উড়না ও হিজাব । 


মৃত্যুর আগে একটি লিখিত দস্তাবেজ রেখে 


আর পুরুষদের পোষাক ছিল হাটু পর্যন্ত 


যান, যা তার মৃত্যুর পর পঠিত হয় । এতে 
তিনি সাগর পরিবেষ্ঠিত জনবসতিপূর্ণ 
একটি মহাদেশ দেখার প্রতি ঈঙিত 


ঝোলান এবং পাগড়ি সদৃশ্য মস্তাকাবরণ। 
তিনি লিখেছেন, ১৬০০ থেকে ১৮০০ 
খরস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত অনেক পুরনো 


সেপ্টেম্বর'১৫ শু আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


দত্তাবেজ একথা বলে যে, রেড ইন্ডিয়ান 


ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আগেই মুসলিম 


গোত্রে মুসলমানদের অনেক প্রভাব ছিল। 
তার একটি দলিল হল, ১৭৮৭ সালে 
দেলোরা নদীর তীরে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি । 
এ সন্ধিতে রেড ইন্ডিয়ানদের পক্ষে স্বাক্ষর 
করেন, আবদুল হক এবং মুহাম্মাদ ইবনে 
আবদুল্লাহ। অন্য আরেকটি দলিল হল, 
কথেসের মার্কিন ফেডারেল আদালতে 
পেশকৃত পিটিশন। এতে একথার উল্লেখ 
ছিল যে, মার্কিন সরকার আমেরিকার মূল 

ংবিধান প্রণয়নের সময় রেড ইন্ডিয়ানদের 
সহযোগিতা নিয়েছিল। বর্তমানে এসব 
দস্তাবিজ আমেরিকার কংগেস লাইব্রেরিতে 
সংরক্ষিত রয়েছে। 


কলম্বাসের শিকারোক্তি 
দেখতে পান। অনুসন্ধানে তিনি জানান 
এরা এই দ্বীপের প্রাটান বাসিন্দা রেড 


ইভিয়ান গোত্রের লোক। ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস আমেরিকায় তার প্রথম 
অভিযানের ডায়রীতে লিখেছেন, 


আমেরিকার অতি প্রাচীন অধিবাসী রেড 
ইন্ডিয়ানরা পৌত্তলিক বা প্রতীমাপুজারি 
ছিল না। তাদের আকীদা বা বিশ্বাস ছিল 
শক্তির উৎস আকাশে । তবে তারা 
খরিস্টানও ছিল না। কারণ যদি তারা 
খ্রিস্টান হত তাহলে আমার অভিযানের যে 
মুখ্য উদ্দেশ ছিল “খিস্টবাদ প্রচার করা" 
আমি তা তাদের কাছে উল্লেখ করতে 
কেনোভাবেই কার্পণ্য করতাম না। বরং 
সোৎসাহে তা উল্লেখ করতাম । সুতরাং 
আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় যে, 
ক্রিস্টোফার কলম্বসের আভিযানের পূর্বে 
আমেরিকায় যে রেড ইন্ডিয়ান গোত্রে বাস 
ছিল তারা নিঃসন্দেহে একতৃবাদীতে পূর্ণ 
বিশ্বাসী ছিল। 


মুসলিম নাবিকদের সম্ভব্য আমেরিকা 
অভিযানের কিছু তথ্য 

প্রাটানকালে অনেক মুসলমান নাবিক 
কর্তৃক বিভিন্ন সামুদ্রিক অভিযানের কথা 
এতিহাসিকভাবে উল্লেখিত রয়েছে। 
হয়তো হতে পারে তাদের এসব 
অভিযাত্রীর.. তরীসমূহ আটলান্টিক 
মহাসাগরের “আল-মারাকা' (আমেরিকা) 
দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌছেছে। ড. আবদুল 
আযীয ইবনে আবদুল্লাহ লিখেছেন, 


লোকেরা আগে থেকেই আমেরিকা 


নাবিকগণ আমেরিকায় গিয়ে হাজির হন। 


সম্পর্কে অবগত ছিল। তিনি লিখেছেন, 


ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব 
নেই। 


একাদশ শতব্দীর পূর্বে আরবরা মুসলিম 
বিশ্বের বন্দর থেকে সামুদ্রিক যাত্রা করে 


বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন আল- 
হুসাইন আল-মাসউদী (৮৭১-৯৫৭ খি.) 
তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মরুজ্জাহাব ওয়া 
মআদিনুল জাওহার” বইয়ে লিখেছেন, 


আমেরিকার সৈকতে গিয়ে নোঙ্গর করেন 
এবং তারা সেখানে বসবাস করতে 
থাকেন। ১৯৬০ সালে আমেরিকা থেকে 
প্রকাশিত “নিউজ উইক' কাগজে এ তথ্যটি 
ছাপা হয়। 


স্পেনে উমাইয়া শাসক আবদুল্লাহ ইবনে 


প্রখ্যাত ইতিহাস গবেষক শিহাবদ্দীন 


মুহাম্মদ (৮৮৮-৯১২  খি.)-এর 
শাসনামলে কর্ডোভা থেকে খশখাশ ইবনে 
সাঈদ ইবনুল আসওয়াদ নামক এক 


আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ফাযিল 
আল-ওমরী (১৩০০-১৩৮৪ খি.) তার 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “মাসালিকুল আবসার ফী 


নাবিক ৮৮৯ সনে আটলান্টিক মহাসাগরে 


মামলিকির আমসার'-এ মুসলমান রাজা- 


আভিযানে বের হয়ে ছিলেন । কিছুদিন পর 
তিনি অজ্ঞাত এক দ্বীপ থেকে মুল্যবান 
মণি-মুক্তা আহরণে স্পেনে প্রত্যবর্তন 
করেন। 

বিশিষ্ট ভূগোলবেত্তা শরীফ আল-ইদরীসী 
(১০৯৯-১১৬৬ খ্রি.) তার “নুযহাতুল 
মশতাক ফী ইফতিরাকিল আফাক' গ্রন্থে 
লিখেছেন, একদিন এক দল মুসলিম 
নাবিক উত্তর আফিকা থেকে সমুদ্র 
অভিযানে বের হয়। তারা দশ দিন চলার 
পর সমুদ্ব মাঝে গজে উঠা একটি দ্বীপ 
দেখতে পায়। এ দ্বীপে ছিল বসত বাড়ি ও 
ফসল ফলানো সোনার মাঠ । অভিযাত্রী 
দল অধিবাসী কর্তৃক হামলার আশঙ্কায় 
শক্তি সঞ্চয় করে জাহাজের মুখ সেদিকে 
ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে মুসলিম 
নাবিকগণ সে দ্বীপে অবতরণ-পূর্বক দেখল 
সুঠাম দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট লোকেরা 
সেখানে বসবাস করছে। যাদের দৈহিক 
আকৃতি ছিল দীর্ঘ ও মুখাবয়ব ছিল সুদর্শন 
ও সুগঠিত। মুসলিম নাবিকগণ তাদের 
বাড়িতে তিন দিন করে। চতুর্থ দিন 
ছ্বীপবাসীদের মধ্য থেকে একজন লোক 
বেরিয়ে এলো, যে আরবী ভাষা বুঝত। 
স্থানীয় লোকটি তাদের কুশল জিজ্ঞাসা 
করে জানতে চাইল, তারা কোন দেশ 
থেকে এসেছে। মুসলমানরা তার সকল 
প্রশ্নের উত্তর দেয়। 

মুসলিম স্পেনের কৃতি সন্তান বিখ্যাত 
দার্শনিক ইবনে রুশদের (১১২৬-১১৯৮ 
খর.) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর লিখিত 
কুললিয়াত'। তিনি এতে ১০টি দলিল 
উল্লেখ করেন, যা প্রমাণ করে আরবের 


বাদশাদের আমলে মুসলিম নাবিকগণ 
কর্তৃক সমুদ্র অভিযানের অনেক 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন, 
যার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি প্রদান সংবাদ পত্রের 
ক্ষুদ্র কলেবরে আদৌ সম্ভব নয়। 

ক্যাপ্টেন শিলিজটোন (99111107) ১৯৮৯ 
সালে লন্ডনে প্রকাশিত তার “আফ্রিকার 
ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, পশ্চিম 
আফিকার মালী শাসক মুনসী মুসা 
(১৩১২-১৩৩৭ খি.) ১৩২০ সালে মক্কা 
গমনকালে কায়রোর মামলুকী খলীফা 
নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ তাকে জানান যে, তার 
ভাই বাদশাহ আবু বুখারী আটলান্টিক 
মহাসাগরে দুটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ 
করেছন । প্রথম দলে ৪০০টি জাহাজ এবং 
দ্বিতীয় দলে ২০০০টি জাহাজ রয়েছে। 
উল্লিখিত এতিহাসিক বর্ণনাগুলোর 
কোনটিতে যদি আমেরিকার সফর উদ্দেশ্য 
হয় (বর্ণনাভজি তাই বোঝাচ্ছে) তাহলে 
মুসলমানরাই কলম্বাস পৌছার ৫ শতাব্দী 
পূর্বে আমেরিকায় পৌছে ছিল। পৃথিবীর 
একমাত্র সত্য ধর্ম শাশ্বত ইসলামের পর্বত 
প্রমাণ অবদান যে জগৎ ছুঁয়ে আছে তার 
অতিক্ষুদ্র ও সামান্য উপমা মুসলমানগণ 
কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার করতে গিয়ে 
আমাদের পূর্বসূরিরা পশ্চাতে যে ইতিহাস 
নির্মাণ করে গেছেন তা থেকে আমাদের 
প্রেরণা নিয়ে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে 
জানাতে হবে আমেরিকার আবিষ্কারক 
খিস্টতনয় ক্রিস্টোফার কলম্বাস নন। 
আমেরিকার আবিষ্কারের গৌরব একমাত্র 
মুসলমানদের প্রাপ্য । 


পোরশা, নওগা 
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মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
“আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় 
করো ।” 


ইসলাম ধর্মে নামাযের গুরুতু অপরিসীম । 
ত্যেক মুসলমানের ওপর নির্ধারিত জময়ে 
নামায আদায় করা ফরয । কিন্তু কেউ যদি 
কারণে-অকারণে এক বা একাধিক নামায 
ছেড়ে দেয় তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা 
করাও জরুরি । এটিকে ইলমি পরিভাষায় 
2 ৮৮০ (কাযা নামায আদায়) বলা 
হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে বিষয়টি 
“উমরি কাযা” নামে পরিচিত; এ কারণে 
প্রবন্ধের শিরোনামে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
বন্তত এর ওপর মুসলিম উম্মাহর 
নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা প্রতিষ্ঠিত। তথাপি 
তখনকার “আহলে যাহির আর এখনকার 
“আহলে হাদীস" বন্ধুগণ এ বিষয়ে উম্মাহর 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিয়েছেন। তাদের মতে কেউ যদি ঘুমে 
থাকার কারণে কিংবা ভুলবশত নামায 
ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে তা 
কাযা করতে হবে না; তাওবাই টা 
আমরা এখানে কুরআন-সুন্নাহ এবং 
ইসলামির 


এক. কুরআন-সুন্নাহর নিদের্শনা 
১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


9$20169। %5 


৮৮ 


এ আয়াত যে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
প্রমাণ বহন করে তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে 
স্পষ্ট। 

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন, 


ও এ ৫2 4:56 4485 ৩ চা ৬৪ 

4৫ 625 রর ৪১০০|| ৬ ৫ ৪9 1) 

৯:46 ঞ| 9 4055 ঠু 24$ 
53085 


বিরত 5 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায থেকে 
গাফিল হয় তো যখন তার স্মরণ 
(বোধোদয়) হবে তখন যেন তা আদায় 
করে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেছেন, আমাকে স্মরণ হলে নামায 
আদায় করো ।”২ 


৩. টাল 


3 9 এ র্ ] চার 89০০ 
(১ 


“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে 
নামাযের কথা ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে 
তার কাফফারা হলো, যখন নামাযের কথা 
স্মরণ হবে তখন তা আদায় করা |” 
৪. সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, 
0০1 ৪ পভ 4523 452 এ পর ৩৪ 
31694।:46 ০ 4 98১৭৯ 
15651011424 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (োি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে নামায 
রেখে ঘুমিয়ে গেছে বা নামায থেকে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা 
করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, “এর 
কাফফারা হলো যখন নামাযের কথা স্মরণ 
হবে তখন আদায় করা ।”* 
এখানে এসব দলীল থেকে প্রতিভাত হচ্ছে 
যে, কেউ সময়মতো নামায আদায় না 
করলে বোধোদয় হওয়ার পর তা কাযা 
করা জরুরি; চাই নামায ভুলবশত ছুটে 
যাক কিংবা উদাসীনতার কারণে । সহিহ 
মুসলিমের বর্ণনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, 
০৬8 9৮ আয়াতটি নামাযের কাযা 
করার হুকুমও শামিল রাখে । লক্ষণীয় 
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বিষয় হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
নামাযের কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে 
দেননি যে, এ পরিমাণ ছুটে গেলে কাযা 
করতে হবে অন্যথায় নয়। বন্তত খন্দকের 
যুদ্ধে একসঙ্গে কয়েক ওয়াক্তের নামা 
তার কাযা হয়েছিল এবং পরে তিনি 
সেগুলো কাযাও করেছেন । দেখুন: সহীহ 
আল-বুখারী, ১/৮৩, ৮৪, ৮৯, ১২৯, 
হাদীস: ৫৯৬, ৫৯৮, ৬৪১, ৯৪৫ এবং 
সহীহ মুসলিম, ১/২২৬, হাদীস: ৬২৭, 
৬২৮, ৬৩১। তো এখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) একথা বলেননি যে, এ পরিমাণ 
থেকে বেশি নামায ছুটে গেলে কাযা 


থাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে, 
8০৫29৬2১1৯৫ 

“তারা আল্লাহকে “ভুলে গিয়েছে তাই 
আল্লাহও তাদের “ভুলে' গেছেন।” 

এখানে ৩৬০ “ভুলে যাওয়া' অর্থ শুধু 
বিস্মৃতি নয়, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, তারা 
আল্লাহর আনুগত্য ও তার রাসুলের প্রতি 
ঈমান আনা থেকে বিরত থেকেছে তাই 
আল্লাহও তাদের ওপর করুণা করা থেকে 
বিরত থেকেছেন ।” সুতরাং হাদীসের অর্থ 
হবে, নামায সময়মতো পড়া না হলে পরে 


যেমন 


করতে হবে না। আর এটা তো স্বীকৃত 


তা পড়তে হবে; তা সে নামাযের সময় 


নীতি যে, কুরআন-সুন্নাহ সাধারণভাবে 


ঘুমন্ত থাকুক, ভুলে গিয়ে থাকুক কিহ 


কোনো হুকুম জারি করলে তার প্রত্যেকটি 
শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা হয় না এবং 
সেটা প্রয়োজনীয়ও নয়। রোযার ক্ষেত্রে 
ইরশাদ হয়েছে, 


৫4৫৫৮ 


উ 28 ৩88৩8 ১8৫৬ %৯6৫ ৬55 
“আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ 
হয় বা সফরে থাকে তবে অন্য সময় সে 
সমান সংখ্যা পুরণ করবে ।” 

তো এই আয়াতে কয়টি রোযা ছুটে গেলে 
কাযা করতে হবে তা নির্ধারিত করে 
দেওয়া হয়নি, বরং হুকুমটি ব্যাপক রাখা 
হয়েছে। ফলে একটি রোযা ছুটে গেলে 
যেভাবে কাযা করতে হবে তেমনি 
২৯/৩০টি রোযা ছুটলেও কাযা করতে 
হবে। 

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখা 
প্রয়োজন। হাদীসে ছুটে যাওয়া নামায 
আদায়ের বিষয়টিকে ঘুম ও বিস্মৃতি এ 
দু'অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে 
একথা ঠিক নয়। হাদীসে উল্লিখিত ১৬. 
(ভুলে যাওয়া) শব্দ শুধু বিস্মৃতির অর্থে 
নয়, উদাসীনতার কারণে ত্যাগ বা বিরত 


ভুলে যাওয়া মানুষের মতো উদাসীন 
থাকুক | 


দুই. ইজমা 
মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম 
একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে 
আদায় না করলে পরে তা আদায় করতে 
হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করুক বা 
ওযরবশত। প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম 
ইবনে আবদুল বার রহিমানুল্লাহ (মূ. ৪৬৩ 
হি.) বিনাওযরে কাযা হওয়া নামায আদায় 
করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের 
রর রিমা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 
সি ৪০৭0 ৫ 492 
লে ৩৫ ১9 95 রিনি ডঃ ১ 
রা] চপ 5 55 ১ 2 রা] হি 
39840 ৪ ০৪5০ ১৪০৪১ 2৮3 
... 6 2356 40 
“নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে 
ফরয রোযার মতো ফরয নামাযও কাযা 
করতে হবে। এ বিষয়ে দলিল হিসেবে 


0০৬৮4 /১৪) 
/926৯।৮54০০৮৯/০৯% 1৮ 
৩6/৮৪52-/৫৮-৮ 
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(০/6-:০) 
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যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট যার 
অনুসরণ ওইসব “শায* (তথা সিরাতে 
যুসতাকিম থেকে বিচ্যুত) মতের 
প্রবক্তাদের জন্যেও ছিল অপরিহর্য। 
তারপরও কিছু দলীল উল্লেখ করা হলো। 
যথা-_ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী....।”৮ 


তিন. ফকিহগণের সিদ্ধান্ত 
এ মাসআলায় অনুসৃত চার মাযহাবের 
ইমামগণের মধ্যে মৌলিক কোনো 


হচ্ছে, যেভাবেই হোক নামায ছুটে গেলে 
তা কাযা করতে হবে। এখানে প্রত্যেক 


আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৯৭০ হি.) বলেন, . 
4539৩৪ ৬467৮০৩৫ ৫9 ০৭ 
295 এ দে এ ৪ ১৩ 9 
৬৫৩৮০৯91595 
চবি 156 ৬31280 
“যে নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা 
হয়নি তার কাযা আদায় করা অপরিহার্ষ; 
তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ভুলে 
যাওয়ার কারণে বা ঘুমন্ত অবস্থায় কাযা 
হোক, কাযা নামাযের সংখ্যা বেশি হোক 
বাকম হোক।”৯ 
* ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ 
(মূ. ১৭৯ হি.) বলেন, 
26 ০19০ এ ৯8 ৬০০ ৬ 
৬০ ও! ৪0 এত ১৪ ৫ ৩০4৫ 
এ ও ৪ চর ৫০ পে ৬ ৫ 
এ ভ5 তর্ক 3৫৬ 
“ভুলে যাওয়ার কারণে যার অনেক নামায 
কাযা হল বা ইচ্ছাকৃত কাযা করল সে 
সামর্থ্য অনুযায়ী তা আদায় করতে 
থাকবে এবং কাযা হওয়া সকল নামায 
আদায় করবে 1১ 
সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থপ্রণেতা ইমাম 
নাওয়াওয়ী রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৬৭৬ হি.) 
15543 0 44$79-০ ৫৮ ১ র ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেন, 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


(৫ 255 25220 5 5৮ ৩০১১ এ 
3569 2 এ নি 99 6 48 
ঘা ৩ ৬ ৮১৮4০ ৬ 
8 25 35355 নি 2022) টি 
ও ভি ভা ৫ ৬ ৪৩ ৬৯ 
“এ হাদীসে ছুটে যাওয়া ফরয নামায 
আদায়ের অপরিহার্ষতাও প্রমাণিত হয়। 
নামাযটি কোনো ওযরবশত যথা: ঘুম, 
বিস্মৃতি ইত্যাদির কারণে কাযা হোক বা 
বিনাওযরে । হাদীসে শুধু বিস্মৃতির উল্লেখ 


এ জন্যে হয়েছে যে, তা একটি ওযর। 
আর ওযরের কারণে কাযা হওয়া নামায 


চর 53199 5৮9 ৫1 26904211০51 
রও ৬ এও 59৬ ৪5 4538 & ও 
১০ ৪ ১] গঞ ০৪21 
“যদি কাযা নামাযের পরিমাণ অনেক বেশি 
হয় তবে নফল নামাযে মশগুল হওয়ার 
উত্তম। আর যদি কাযা নামায কম হয় 
তবে ফরযের সাথে সুন্নাত নামায আদায় 
করলে তা একটি উত্তম কাজ হবে |” 


এখানে এ সীমিত পরিসরে আলোচ্য বিষয় 
নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো। 
বস্তত এখানে বিস্তারিত লেখার অবকাশও 
নেই । পরবর্তী কোনো সুযোগে এ সম্পর্কে 
বিশদ প্রবন্ধ লেখা হবে ইনশাআল্লাহ । 

প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয়ের প্রতি 


যদি আদায় করা অপরিহার্য হয় তবে 


দৃষ্টিপাত করা উচিত। কোনো কোনো 


বিনাওযরে কাযা হওয়া নামায যে আদায় 
করা অপরিহার্য হবে তা তো বলাই 
বাহুল্য ও 

* হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফকীহ 
আল্লামা আবুল হাসান আল-মিরদাবী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৮৮৫ হি.) বলেন, 

রি ৮5৮ 25১ ৩22 2৬ ১9) 2 
০8০55 শু 2 


পি চিক 


595১ ৪33 5৪ 3১০ 
“যার অনেক নামায কাযা হয়ে গেছে তার 
অনতিবিলম্বে তা আদায় করা 
অপরিহার্য... ।”১২ 

আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের বরণীয় 
ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৭২৮ হি.)-কে জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল 


055552491০৬ 


অনির্ভরযোগ্য অযীফার বইয়ে “উমরি 
কাযা” নামে ভিন্ন একটি নামাযের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে। কোনো কোনো মহলে 
তা বেশ প্রসিদ্ধও বটে। অথচ শরীয়াতে 
এর কোনো ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে তারা 
যে বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে । যথা_ 
“জুমুআতুল ওয়াদা বা রামাযান মাসের 
শেষ জুমুআয় এক নামায পড়লে তা সত্তর 
বছরের কাযা নামাযের জন্যে যথেষ্ট হবে? 
এটা হাদীস নয় । মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 
বর্ণনাটি মাওযু'। মোল্লা আলী আল-কারী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ১০১৪ হি.) মাওযু* 
হাদীসবিষয়ক তার প্রসিদ্ধ ুন্থে লিখেন, 


প্ ওঁ পি ৩৪ 2১৬০ 1955 8232 


14551545585018 30৩ 
১৩, ০920 0565 তত (90০৪৫ 


ফরয নামাযের কাযা আদায় করা হলে তা 
জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাষের 
জন্যে যথেষ্ট হবে' মর্মে যে বর্ণনাটি বলা 
হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে বাতিল । কেননা 
এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা আছে যে, 
কোনো ইবাদত কয়েক বছর ছুটে যাওয়া 


থাকে তাহলে সে সুন্নাতসহ আদায় করবে 
নাকি শুধু ফরয আদায় করবে? 

তখন ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ 
বলেছিলেন, 


নামাযের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।”৯ 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিষয়টি 
সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন। 
আমীন ৮ 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া আঙুরা 
মুহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট 


১ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৪ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৪৭৭, হাদীস: ৬৮৪ 
৩ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পূ. ১২২, 
হাদীস: ৫৯৭; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, 


মতবুআত 

হলব, মিসর, খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ৬১৪ 

" আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

* আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৬৭ 

৭ ইবনে আবদুল বর, আল-ইসতিষকার, 

দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ 

্ ২০০০ খি.), খ. ১, পৃ ৭৬ 


ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৬ 
** মালিক ইবনে আনাস, আল-মুদাওওয়ানা, 
লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪১৫ হি. 5 
১৯৯৪ খরি.), খ. ১, পৃ. ২১৫ 
*. আন-নাওয়াওয়ী, আল-মিনহাজ শরহু 
সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. ₹ 
২১৯৭২ খ্রি), খ. ৫, পৃ. ১৮৩ 
আল-মিরদাবী, আল-ইনসাফ ফী 


মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২২, পৃ. ১০৪ 
» মোল্লা আলী আল-কারী, আল-মাসনৃ ফী 
মা'রিফাতিল হাদীস. আল-মাওযু', 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ 
খ্রি), পৃ. ১৯১, বর্ণনা: ৩৫৮ 

১» উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ ছাড়া 
আরও দুটি প্রবন্ধ থেকেও কিছুটা সহায়তা 
গ্রহণ করা হয়েছে: শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর ০৯০৪ 
এবং মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ 
সাহেবের একটি প্রবন্ধ । 
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ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৩৪৬৬৩৬৬৩৬৩ ৪৬৪৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ঈদগাহ সংক্রান্ত 
সমস্যা: নিয়লিখিত বিষয়গুলোর শরয়ী 
সমাধান কী? জানালে খুশি হব: ১. 
ঈদগাহকে রং কাগজের ফুল দ্বারা সাজানো 
যাবে কিনাঃ যেভাবে বিজাতিরা স্বীয় 
অনুষ্ঠানকে সাজায়। ২. ঈদগাহের সীমানা 
নির্ধারণ করা এবং প্রবেশ পথে গেট করা 
যাবে কিনা? 

সিরাজুল ইসলাম সওদাগর 


শরয়ী সামাধান: মসজিদে নববীতে নামায 
পড়ার ফযীলত থাকা সতেও রাসূল (সা.) 
ঈদের জন্য নির্ধারিত ঈদগাহতে নামায 
পড়েছেন। তাই ঈদগাহ তৈরি করা 
অনুসরণীয় সুননাত। তার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সীমা নির্ধারণের জন্য বাউন্ডারী বা ওয়াল 
দেওয়া ভাল ও উত্তম কাজ। তার 
পরিচয়ের জন্য গেউও করা যায়। তবে 
কাগজে ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো 
অপব্যয় ও বিজাতির সাথে সদৃশ্যপূর্ণ 
বিধায় তা না জায়েয ও বর্জনীয় । 


ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, ৩/৭৫; 


ইমদাদুল মুফতিয়ীন, ১/১৯৭; 
আযীযুল ফতওয়া, ১/৫৮১-৭৯১ 


কুরবানী সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল 
সমস্যা: ১. কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
সুন্নাত তরীকা কী? জবেহ করার সময় 
জন্তর মাথা কোন দিকে রাখতে হবে। 
উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে । গায়রে 
মুকাল্িদ যুব সঙ্ঘ বলে, উত্তর দিকে 
রাখতে হবে । তা ঠিক কিনা? 

২. মুরগী, হাস বা কবুতর যবেহ করার 
পর বড় পালক উঠানোর পর ছোট পালক 
উঠানোর নিমিত্তে ভুড়ি বের করা ব্যতীত 


আগ্তনে তাপ দিলে তা খাওয়া জায়েয হবে 
কিনা? 

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম 

ভোলা, বরিশাল 


জানুয়ারি'১৪ 


শরয়ী সমাধান: ১. পশু যবেহ করার সময় 
উত্তর-দক্ষিণের তারতম্য ব্যতিরেকে 
জবাইকারীর চেহারা কেবলামুখি হওয়া 


চে 


৪৮৮$111/11 
দ০1৮1-৮ 


ঈদের নামায 
সমস্যা: যদি কোন ব্যক্তি ঈদ বা জুমার 
এক রাকাত পায়, তবে ইমামের সালাম 


সুন্নাত। তবে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে 
জবাই করা সহজ। এতে সাবধানতাও 
আর রাসূল (সা.)-এর কুরবানীর 
জন্ত জবাই করার পদ্ধতিও এটা ছিল। 
বিধায় দক্ষিণ দিকে রেখে জবাই করা 
উত্তম 


মানসে আগুনে সামান্য তাপ দেয়াতে 


ফেরানোর পর সে কী করবে? ইমামের 
সাথে নামায শেষ করবে নাকি দীড়িয়ে 
নামায পুরা করবে? যদি নামায পুরা 
করতে হয়, তাহলে কোন ব্যক্তি ইমামের 
সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে তার নামায 
সহীহ হবে কিনা? জানালে খুশি হব। 

আমিনুর রহমান 


শরয়ী সমাধান: ইমামের সালামের পর সে 


কোন অসুবিধা নেই। তবে নাড়িভুড়িসহ 


ব্যক্তি উঠে এক রাকাত পড়ে নামাজ পুরা 


আগুনে বা গরম পানিতে দি এমন ভাবে 


করবে। কোন অবস্থায় ইমামের সাথে 


সিদ্ধ করা হয়; যাতে অভ্যন্তরীণ নাপাকী 
গোশতের মাঝে ঢুকার সম্ভাবনা থাকে । 


সালাম ফেরানো যাবে না। যদি ইমামের 
সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তার নামায 


তাহলে তা ভক্ষণ করা জায়েয হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী, ৫/৭৮৭; বযলুল 
মজহুদ, 8/৭০; ফতওয়ায়ে 
8/৩৩৭ ও /১৫৯ 


অপরের নামে কুরবানী করা 

সমস্যা: কোন ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়েছে। সে তার নামে কুরবানী 
না করে, তার মৃত মা অথবা বাবার নামে 
কুরবানী করেছে। এ কুরবানী দ্বারা তার 
ওয়াজিব আদায় হবে কিনা? এ মাসয়ালা 
নিয়ে আমাদের এলাকায় খুব বিরোধ দেখা 
দেয়। কেউ বলছে, আদায় হবে। আবার 
কেউ কেউ বলছে, আদায় হবে না। শরয়ী 
সমাধান জানতে চাই । 


মাওলানা সৈয়দ আহমদ 

সন্দীপ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সামাধানঃ নিজ সম্পদ হতে মৃত 
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে _ তাদের 


ওয়াসিয়ত ব্যতীত কেউ কুরবানী করলে 
নিজ ওয়াজিব কুরবানীও আদায় হয়ে 
যাবে। 


ফতওয়ায়ে কাষী খা, ৪/৪৬৮; 
কিফায়াতুল মুফতী, ৮/২২২ 


সহাহ হবে না। 
585 9৬৭; ফাতওয়ায়ে 


, ৫/১৩৩ 
কুরবানীর গোশত প্রসঙ্গে 
সমস্যা: যদি কুরবানীর গরুর মধ্যে ৭ জন 
শরীক হয় এবং যবেহ করার পর 
শরীকদারদের একমত্যের ভিত্তিতে বন্টন 
করার পূর্বে গোশতগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ 
করে, এক অংশ মিসকীনদের জন্য 
আলাদা করে ফেলা হয়; আর দুই অংশ ৭ 
ভাগ করে সাত জনে নিলেন। এখন প্রশ্ন 
হল, প্রত্যেক শরীকদারকে মালিক 
বানানোর পূর্বে মিসকীনদের জন্য অংশ 
বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে 


কিনা? জানালে খুশি হব। 
সিরাজুল ইসলাম 
শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি 


শরয়ী সমাধান: শরীয়তের বিধান অনুসারে 
অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে বন্টন করার 
পূর্বে সাদাকা করা বৈধ । সুতরাং উল্লিখিত 
পদ্ধতিতে ৩ ভাগের এক ভাগ মিসকীনের 
জন্য আলাদা করার পর বাকা গোশত 
বন্টন করলে অসুবিধা হবে না। তবে 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ফা।তা।ও।য়া 


সাধারণত এভাবে বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
শরীকের সম্মতি প্রকাশ পায় না। বিধায় 
প্রত্যেকের অংশ দিয়ে দেয়ায় উত্তম । 


আহসানুল ফতওয়া, ৭/৫০৭: ইমদাদুল 
ফতওয়া, ৩/৫৪৭; ফতওয়ায়ে শামী, ৫/২০২ 


কুরবানীর গোশত 

সমস্যা: ১. কুরবানীর গোশত বিনিময় 
করা যাবে কিনা? উদাহরণত একজন 
গরুতে শরীক হল । অপরজন ছাগল দিয়ে 
কুরবানী করল। এখন গরুর গোশত দিয়ে 
ছাগলের গোশত পাল্টানো বৈধ হবে 
কিনা? ২. একে অপরকে হাদিয়া হিসেবে 
দিতে পারবে কিনা? উল্লেখ্য যে, উভয়ে 
অন্য সময় কোন প্রকার হাদিয়া বিনিময় 
করে না। ৩. জবেহকৃত পশুর কোন কোন 


অংশ খাওয়া হারাম? 
মিজানুর রহমান 


চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, 
(৬) পেশাবের থলে ও (৭) পিত্ত । উল্লেখ্য 


মতো । ধনী-গরীব যে কাউকে দিয়ে দিতে 
পারবে । তবে চামড়া বিক্রি করলে তার 


মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরীণ সাদা মোটা রগ 
খাওয়া জায়েয হওয়া ও না জায়েয হওয়া 
নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে । এজন্য সতর্কতা 


স্বরূপ না খাওয়াই ভালো। _. 
ফতওয়ায়ে কাষী খা, 8/৭৪৯; 
ফতওয়ায়ে ,8/১৭৬; 


বাদায়ে' সানায়ে, ৫/৮১; 
জাওহারুন নাইরা, ২/২৮৬ 
রাদ্দুল মুখতার, ৩/৩১১ 


কুরবানীর পশু জবাই করার 

সময় মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া 

সমস্যা: কোনো হালাল প্রাণী যবাই করার 
সময় যদি ছুরি অত্যধিক ধারালো হওয়ার 
দরুন সেই প্রাণীর মাথা শরীর থেকে পৃথক 
হয়ে যায়, তাহলে তা খাওয়াতে কোন 


দেয়া পাউখালী, উবায়দুরনগর 


শরয়ী সমাধান: ১. স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
কুরবানীর গোশত টাকা-পয়সা, সোনা- 
রূপা (যা সরাসরি ভোগ করা যায় না) 
বিনিময়ে বিক্রি করা ফোকাহায়ে কেরামের 
এক্যমতের ভিত্তিতে না জায়েয ও অবৈধ । 
বাকী কুরবানীর গোশতকে অন্য গোশত 
বা খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি বা 
পাল্টানো সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। 
যথা- ফাতওয়ায়ে কাধী খা ও 
আলমগীরীতে জায়েয উল্লেখ আছে। আর 
বাদায়েয়ে সানায়ে" ইত্যাদিতে না জায়েয 
উল্লেখ আছে। এজন্য খাদ্য দ্রব্যের 
বিনিময়ে না পাল্টানোই উত্তম। খুবই 
প্রয়োজন হলে একে অপরকে হাদীয়া 
দেয়ার নিয়ত করবে । আর যে সমস্ত বস্ত 
সরাসরি ভোগ করা যায়, যথা- কাপড়- 
পাত্র এর বিনিময়ে বিক্রি করা 
ফোকাহাদের এক্যমতের ভিত্তিতে বৈধ । 
উল্লেখ্য এক জিনিস অন্য জিনিসের সাথে 
পাল্টানো বিক্রির হুকুমে । 

২. এটা সম্পূর্ণ জায়েয ও বৈধ। কেননা 
কুরবানীর গোশত হাদিয়া হিসেবে প্রদান 
করা বৈধ। যদিও আগে তাদের মাঝে 
হাদিয়া আদান-প্রদানের প্রথা না থাকে। 
৩. হালাল পশুর ৭টি অংশ ছাড়া সবটুকু 
খাওয়া হালাল । সেই ৭টি অংশ হল, (১) 
প্রবাহিত রক্ত, (২) মহিলা পশুর পেশাবের 
স্থান, (৩) পুরুষ পশুর লজ্জার স্থান, (8) 
অগ্ডকোষ, (৫) মাংসগ্রন্থি যা অধিকাহ 


জানুয়ারি'১৪ 


অসুবিধা হবে কিনা? জানালে খুশি হব। 
মুহাম্মদ নুরুল আলম 
সোনাগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী ফিকাহ ও 
ফতওয়ার কিতাবাদীতে কোন পশু বা 
পাখিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে যবেহ 
করা মাকরাহ লেখা হয়েছে। অবশ্য 
এভাবে জবাইকৃত পশু-পাখির গোশত 
খাওয়া জায়েয ও হালাল হবে। হ্যা যদি 
অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন হয়; তাহলে 


মাকরূহ হবে না। 
ফতওয়ায়ে শামী, ৫/১৮৮; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, ৯/২৮৮: ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, 
8/৩১৬; সুরা আল-বাকারা, ২৮৬; সুনানে 
ইবনে মাজাহ, ১৪৭ 


কুরবানীর চামড়া সংক্রান্ত 

সমস্যাঃ আমাদের মাদরাসায় নিয়ম আছে 
যে, মসজিদ/মাদরাসা কমিটি মসজিদে 
এলান করে দেয় যে, আমরা হাজারে 
৪০/৫০ টাকা করে চামড়া কিনব। যদি 
চামড়াগ্তলো বাইরে বিক্রয় না করে 


টাকা-পয়সা কোন ধনীকে দেওয়া যাবে 
না। আর এমন কাজেও ব্যয় করতে 
পারবে না; যার মালিক হওয়ার ক্ষমতা 
নেই । কুরবানীর চামড়া বিক্রি এমনভাবে 
করা উচিৎ যাতে ফকীর-মিসকীনদের 
উপকার হয়। সুতরাং কোন 
মসজিদ/মাদরাসা নির্মাণের জন্য স্বল্প মূল্যে 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না। কেননা 
বিক্রিত কুরবানীর চামড়ার মাস্রাফ বা 
খাত নয়। অতএব এভাবে স্বল্পমূল্যে 
মিসকীনদের চে] নষ্ট. করে 
মসজিদ/মাদরাসার মতো পবিত্র কাজ 
আঞ্জাম দেয়া বৈধ হবে না। যদি 
মাদরাসার এতিম ও গরীব ছাত্রদের 
খোরপোশের ব্যবস্থা করা হয়, তবে ভিন্ন 
কথা। 


:৪/৬২ রাচ্দুল রা 
আহসানুল ফতওয়া, 4/২৭৬; 
কিফায়াতুল , ৮/২৩১ 


কুরবানীর গোশত রেখে দেওয়া প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ 

বলে যে, কুরবানীর গোশত নাকি তিন 

দিনের অধিক খাওয়া যায় না। কথাটা 

কুরআন-হাদীস সম্মত কিনা? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

মুহাম্মদ আবু হানিফ 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত কথাটা 

ংশিক বাস্তব । ইসলামের প্রথম যুগে এ- 


আমাদেরকে বিক্রয় করেন, তবে 
মসজিদ/মাদরাসার ফায়দা হবে । সুতরাং 


হুকুম বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তা পরে 
মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিছু লোক 


লোকেরা সাওয়াবের আশায় বা বদনামির 
দামে বিক্রয় করে দেয়; এ অবস্থায় তার 


শরয়ী হুকুম কী? 
রিদওয়ানুল হক 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: স্বরণ রাখা উচিৎ যে, 
কুরবানীর পশুর চামড়া তার গোশতের 


না জানার কারণে পূর্বোক্ত কথা বলে 

থাকে। যেহেতু হুকুম পরিবর্তন হয়ে 

গেছে। সুতরাং এখন কুরবানীর গোশত 

যত দিন ইচ্ছা রাখতে পারবে। 

সহীহ আল-বুখারী, ২/৫৭; সুনানে আবু দাউদ, 
২/৩৮৮ রাদ্দুল মুখতার, ৫/২৮ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
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জান্নাতের পথে মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) 


ভূমিকা 

ইলম ও আমলের পবিত্র বাগান থেকে 
ঝরে গেল আরো একটি ফুল। গত ২৩ 
ডিসেম্বর ২০১৪ অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষককে 
অশ্রু জোয়ারে ভাসিয়ে বেহেশতের পথে 
পাড়ি জমালেন আরবী সাহিত্যিক, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা শাহ আশরাফ আলী 
জাদীদ (রহ.)। ৬৩ বছর বয়সের এই 
আলেমেছ্বীন চার ছেলে, এক মেয়ে এবং 

ংখ্য ছাত্র রেখে গেছেন। 


জন্ম 

১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পটিয়া থানার 
অন্তর্গত জিরি নামক গ্রামের এতিহ্যবাহী 
এক আলিম পরিবারে আল্লামা আশরাফ 
আলীর জন্ম। তার পিতা আল্লামা শাহ 
ইয়াকুব (রহ.) দারুল উলুম হাটহাজারীর 
শায়খুল হাদীস ও বিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তার 
মাতার নাম মোহছেনা খাতুন 


শিক্ষা জীবন 

দেশের অন্যতম দীনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
আল-জামিয়া জিরিতে তার শিক্ষা জীবনের 
হাতেখড়ি । সেখান থেকে তিনি পবিত্র 
কুরআনের শিক্ষা নেন। পরবতীতে কিতাব 
বিভাগে ভর্তি হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ 
সহকারে লেখাপড়া শুরু করেন। শিক্ষা- 
জীবনের শুরু থেকেই মেধা, ইলমে দীনের 
প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অক্লান্ত 
পরিশ্রমের কারণে খুব সহজেই শিক্ষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন তিনি। অত্যন্ত 
সফলতার সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হন। ঈর্ষণীয় 


হাফেয মাওলানা যকী আশরাফ 


মাওলানা আশরাফ আলী শৈশব থেকেই 


আরবী সাহিত্য 


স্বপ্ন দেখতেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে 


আল্লামা আশরাফ আলী ছিলেন আরবী 
সাহিত্যের উজ্জল নক্ষত্র। তার সাহিত্যের 


পড়াশোনা করার। জামিয়া মুযাহেরুল 
উলুমে শিক্ষকতা করার এক পর্যায়ে 
সুযোগ হয় দারুল উলুম দেওবন্দ 


মান এতো গভীর ছিলো যে বিশ্বসেরা 
আলেমরাতো বটেই আরবী ভাষার মহান 
ব্যক্তিরাও অবাক হতেন। তিনি যখন 


গমনের ৷ কালক্ষেপণ না করে তিনি স্বপ্নের 
শিক্ষা-নিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। 
সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় সফলতার সাথে 
উত্তীর্ণ হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 
লেখাপড়া শুরু করেন। দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে আরবী সাহিত্য, ইলমে 
হাদীস, ইলমে ফিক্হ, ইলমে বালাগাত, 
যুক্তিবিদ্যা, ফলসফার ওপর গভীর পার্তিত্য 
অর্জন করে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে 
ফিরে আসেন। 


কর্মজীবন 

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার 
পর জিরি মাদরাসার তত্কালীন মুহতামিম 
আল্লামা মুফতী নুরুল হক (রহ.)-এর 
নির্দেশে এ মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু 
করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ৩১ বছর 
সাহিত্য, হাদীস, ফিকাহ, যুক্তিবিদ্যা, 
বালাগাতসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাবের 
দরস দেন। অত্যন্ত সাবলীল, আর 
গভীরভাবে প্রতিটি মাসয়ালা, ইবারত আর 
সনদের তাকরীর পেশ করতেন। তার 
প্রতিটি দরসের প্রতি ছাত্ররা সন্তুষ্ট ছিল। 
সবকে এতো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতেন 
যে ছাত্রদের জানার কিছুই বাকী থাকতো 
না যেন তার প্রতিটি দরস হাজারো প্রশ্রের 
জবাব। প্রতিটি কিতাবের সামনে অত্যন্ত 
আদবের সাথে নতজানু হয়ে বসে দরস 
দিতেন। অতুলনীয় মেধা, নিখুত দরস 


সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে 


আর অতি সুন্দর আচার-ব্যবহারের জন্য 


দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। অতঃপর 


প্রতিটি ছাত্রের নয়নমণি ছিলেন তিনি। 


তিনি পুনরায় দারুল উলুম হাটহাজারীতে 
ভর্তি হন। হাটহাজারী থেকে ফিরে জামিয়া 


পরবর্তীতে জিরি মাদরাসা থেকে তিনি 


মুযাহেরুল উলুমে শিক্ষক হিসেবে নতুন 
জীবন শুরু করেন। 


উচ্চ শিক্ষা 


পুনরায় শুরু করেন। সেখানেও হাদীস, 
আদব, ফিকাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্র 
কিতাবসমূহের নিখুঁত দরস অব্যাহত 
রাখেন। 


আরবীতে বক্তৃতা দিতেন তখন পরখ 
করার সুযোগ থাকত না যে তিনি একজন 
অনারব ব্যক্তি। জিরি মাদরাসায় মক্কা 
লিখেছিলেন এক আরবী কবিতা । তার 
সাহিত্যমান এতো বিরল নি ছিল যে 
তিনি কবিতা আবৃত্তি শেষ করা মাত্র 
আরবী ভাষার এই মহান ব্যক্তি তাঁকে 
কপালে চুমু দিয়ে বুকে জড়িয়ে নেন এবং 
বলেন,  “কুরআন-হাদীসের ভাষা 
আরবীতে, আরবী সাহিত্যে একজন 
অনারব ব্যক্তির এমন দক্ষতা দেখে আমি 
অভিভূত। বিশ্বে তার মতো ব্যক্তির খুব 
দরকার বিশেষভাবে আরবী সাহিত্যের 
খাতিরে । পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান 
মুফতী জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানীর 
আগমনে তিনি একটি আরবী কবিতা 
লিখেন। কবিতা আবৃত্তি শেষে তিনি 
বর্তমান মুহতামীম পীরে কামেল আল্লামা 
শাহ তৈয়্যব সাহেবকে সম্বোধন করে 
বলেন, “ইসকো বহুত কদর কিযিয়ে, আ- 
পনে সাহেবে মাকামাত কো যিন্দা কিয়া ।” 
এই ছিল আরবী সাহিত্যে তার গভীর 
পাপ্তিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য, তার 
সাহিত্যকর্ম এতো গভীর ছিল যে অনেক 
বড় মাপের আলিম ছাড়া অন্যরা বুঝতেন 
না এমনকি পড়তে পর্যন্ত পারতেন না। 
কারণ তার লিখা আর কবিতা ছিল নতুন 
নতুন এবং জটিল সব শব্দে ভরপুর যার 
দরুন খুব দক্ষ আলেম না হলে এসব বুঝা 
সত্যিই অনেক কঠিন। 


উর্দু ও ফারসি সাহিত্য 

উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে তিনি ছিলেন 
অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী । উভয় 
ভাষাতেই তিনি অত্যন্ত বাগ্নিতার সাথে 
কথা বলতেন। একদিন এক বিহারী 
আলেম তাকে দেখতে এলেন তার 
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বাড়িতে । তিনি তাকে মেহমানদারির পর 
দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন তার সাথে। 
মেহমান বিদায় নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় 


ওয়াল জামায়াতের সঠিক আকীদা থেকে 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 


একটু ও সরাতে পারেনি। তার আচার 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারীসহ 


ব্যবহারে ছিল রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের 


দেশের শীর্ষ আলেমরা তাকে অত্যন্ত 


বললেন, “আমি হুযুরের আরবী জ্ঞান 
দেখলাম তিনি উর্দুতেও ঠিক সেই রকম । 
উনার কথা আর জটিল শব্দের ব্যবহার, 
বাচনভঙ্গি দেখে বুঝতেই কষ্ট হচ্ছিল তিনি 
একজন খাঁটি বাংলাদেশি। তারপর তার 
মেহমানদারীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি 
দেশে ফিরে গেলেন। তার উর্দু কবিতা 
আর প্রবন্ধে ছিল নতুন আর যুৎসই সব 
শব্দ আর নিখুঁত সাহিত্যের ছড়াছড়ি। 
ফারসি ভাষা আমাদের দেশে খুব 
অপ্রচলিত হলেও তার ক্ষেত্রে তা ছিল 
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তিনি ফারসি ভাষায় বহু 
কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ 
যা তার বিভিন্ন ছাত্রের সংরক্ষণে আছে। 


অভিধান জ্ঞান 

হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেব 
মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা) বলেন, হুযুর 
একদিন আমাদের মুখতাসারুল মা-আনীর 
দরস দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে ইবারত 
এলো: “কুন্নু কালামিন মাআল মুনকারি 
ইয়াজিবু তাওকিদুহু' এখানে তিনি “কুল' 
শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি বুঝাতে গিয়ে দীর্ঘ 
দেড় ঘন্টা তাকরীর করেন । আমরা চিন্তিত 
হয়ে পড়লাম যে হুযুর এতসব তাকরার 
বিশ্বখ্যাত আরবী অভিধান মিসবাহুল 
লুগাত খুলে দেখলাম যে অভিধানের 
বিশাল ভান্ডার হুযুর মুখস্ত তাকরীর 
করলেন আর বুঝালেন এর বাইরে এমন 
কতগুলো “কুল' শব্দ সংক্রান্ত ব্যবহার 
পদ্ধতি বললেন যা আমরা এই অভিধানেও 
পাইনি । সেদিন বুঝলাম অভিধানে হুযুরের 
দক্ষতা কত গভীর । 


দীনদার জীবন 

দেওবন্দ থেকে তিনি জিরি মাদরাসায় 
ভারত, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন 
ভিন্ন সংস্থার নামে হুযুরের কাছে একাধিক 
ভ্রান্ত আকীদার অনুসারীরা অসংখ্য দামী 
কিতাব পাঠাত। হুযুর এসব অধ্যয়ন 
করতেন বটে কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 
কোন প্ররোচনাই তাকে আহলে সুন্নত 


খাটি অনুসরণ । তার ব্যবহার কত মধুর 
আর সুন্দর ছিল তীর পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই 
তা স্পষ্ট জানেন। সব শ্রেণীর মানুষকেই 
অত্যন্ত সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। 
ব্যক্তিগত জীবনে খুব কম কথা বলতেন 
তিনি। তার জীবনের অধিকাংশ রাত কাটে 
আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে । জীবনে 
খুব আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে সাহায্য 
প্রার্থনা করতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন 
না তার কষ্টের কথা । সর্বাবস্থায় অটল 
আর দৃঢ় ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। 


হাদীসের দরস 
শাহ আশরাফ আলী শুধু বিভিন্ন ভাষাবিদ 


ভালোবাসতেন । 


উল্লেখযোগ্য শিক্ষক 

আল্লামা আনজার শাহ কাশ্মীরী (ভারত), 
আল্লামা সাইদ আহমদ পালনপুরী 
(ভারত), আল্লামা আবদুল কাইয়ুম, 
আল্লামা হামেদ, আল্লামা মুফতী আহমদুল 
হক োটহাজারী) আল্লামা মুফতী নুরুল 
হক, আল্লামা ছালেহ আহমদ, আল্লামা 
মুফতী আহমদুল্লাহ ও আল্লামা আহমদুল্লাহ 
কাসেমী (জিরি) ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য 
শিক্ষক। 


উল্লেখযোগ্য ছাত্র 
শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতী আতাউর 


আর সাহিত্যিক ছিলেন না অনেক উচু 


রহমান টোকা), মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ 


মাপের হাদীস বিশারদও ছিলেন তিনি। 


সেলীম (ঢাকা), দুবাই প্রবাসী বিশিষ্ট 


প্রতিটি মাসয়ালা প্রতিটি ইবারত এমনকি 
প্রতিটি শব্দের নিখুত তরজমা আর সুনিপুণ 
ব্যাখ্যা করতেন তিনি । মুখস্থ সনদ পেশ 


আলেমে দীন মাওলানা শায়খ হারুন, 
মাওলানা শাহাদত হোসাইন (মুহাদ্দিস, 
জিরি মাদরাসা), মাওলানা কারী নুরুল্লাহ 


করতেন বিনা দ্বিধায়। অসম্ভব ক্ষুরধার 


(মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা), মাওলানা 


মেধা ছিল তার। তাঁর তাকরীর এতো 


আবদুল আওয়াল (মুহাদ্দিস, জিরি 


সুন্দর উচু মাপের ছিল যে ছাত্ররা তো 
বটেই দেশ-বিদেশের বড় বড় আলেমরাও 
অবাক হতেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাদীস বিশারদ দারুল উলুম দেওবন্দের 


মাদরাসা), মাওলানা লুতফ্ুর রহমান 
(মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা), মাওলানা 


শাহমীরপুর মাদরাসা), মাওলানা মুফতি 


করছিলেন। তখন মাওলানা আশরাফ 


ফুরকান (সাবেক শিক্ষক, আদব ও ফিকাহ 


আলী পবিত্র তিরমিধী শরীফের দরস 


বিভাগ, জমিয়া দারুল মা'আরিফ), 


দিচ্ছিলেন। পর্যবেক্ষণ শেষে ছাত্রদের 
সাথে মতবিনিময় কালে আল্লামা 


মাওলানা ফরিদুল আলম আনসারী 
(সিনিয়র শিক্ষক, দারুল মা' আরিফ), 


পালনপুরী বলেন, “আমি দীর্ঘকাল যাবত 
দেওবন্দে তিরমিযী শরীফের দরস দিচ্ছি। 


মাওলানা কারী আহমদুল হক (অন্যতম 
প্রধান কারী, জামিয়া পটিয়া) ও মাওলানা 


জেনে রাখো, মাওলানা আশরাফ আলী 


মোহাম্মদ নসীম প্রেভাষক, চট্টগ্রাম 


সাহেব-এ মাদরাসায় হুবহু দারুল উলুম 
দেওবন্দের দরস দিচ্ছেন। তোমরা তার 
তাকরীর মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করতে 
পারলে অনেক উপকৃত হবে। আল্লাহর 
শুকরিয়া যে এমন যোগ্য ব্যক্তিকে তোমরা 
তিরমিষীর শিক্ষক হিসেবে পেলে । তার 
নানাবিধ ইলম, উন্নত চরিত্র আর সৎ 
জীবন যাপনের কারণে আল্লামা ইসহাক 
আল গাজী (রহ.), আল্লামা আহমদ শফী, 


বিশ্ববিদ্যালয়) । 


সন্তান-সম্ভতি 

মাওলানা হাফেয তকী আশরাফ, মাওলানা 
হাফেজ যকি আশরাফ, হাফেয মুহাম্মদ 
রফি আশরাফ, মুহাম্মদ নকি আশরাফ, 
মাছরুরা তাবাচ্ছুম। 

আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন| আমীন। 


সেপ্টেম্বর'১৫ ______'ু।। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ভাষা নিয়ে ঘষা-মাঝা ও ভাষাশিল্ের 
অধিকার প্রধানত ভাষাবিদদের | ভাষা 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের গবেষণার 
পরিধি বিশাল, বিস্তীর্ণ । আমরা যারা 


খুটিনাটি অধ্যয়নের সাহসও করতে 
পারছি না__তাদের জন্য ন্যুনতম 
চলনসই পড়াশোনার দরকারি পাঠ 
নিয়ে আলোচনার জন্য এ লেখাগুলো 
তৈরি করা । “চলনসই" আর “দরকারি' 
শব্দদুটির পরিধিগত ইঙ্গিত পাঠকের 
সামনে ক্রমেই খোলাসা হবে । এখানে 
এটুকু বলে রাখি, আপনি কবি, 
সাহিত্যিক, কথাশিল্পী প্রভৃতি না-ই বা 
হলেন কিন্তু যে ভাষায় আপনি 
কমবেশি লেখালেখি করছেন বা 
করবেন তাতে আপনার লিখনদক্ষতা 
কি মানসম্মত হওয়া জরুরি নয়! 
শ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত, উদ্ধৃতি, 
বিন্যাসরীতি ও বিশ্লেষণ পারঙ্গমতার 
স্তর যেমন পাঠক বিবেচনা করেন_ 
ঠিক সমান গুরুতর সঙ্গে আপনার 
ভাষিক দক্ষতাও চৌকস পাঠকের কাছে 
সবসময় বিচার্য। আরবি ভাষার একটি 
পাঠকের নিশানা! 
আপনার জ্ঞানগর্ভ, গবেষণালন্ধ, 
সময়োচিত ও জনগুরুত্বপূর্ণ লেখাটি স্রেফ 
ভাষার বুনন-দুর্বলতা আর শিল্পমানের 
উচ্চতার অভাবে পাঠকের মনোযোগ 
কাড়তে ব্যর্থ হবে__এ বাস্তবতা মগজে 
রাখাই চৈতন্যের দাবি। কাজেই একপ্রস্ত 
লিখে ফুরফুরে মেজাযে থাকার সুযোগ 
নেই। অন্যদিকে পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টিকে 
আপনি “লৌকিকতা আর যশ-খ্যাতির 
লোভ' বলেও এড়িয়ে যেতে পারেন না। 


উদ্যমী ও উদ্যোগী তরুণদের 
লেখালেখির প্রশিক্ষণমূলক দুয়েকটি 


আশির্বাদ আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগও 
কাজী নজরুল ইসলাম হয়েছে দু'চারবার।_ এই নাতিদীর্ঘ 
অনুসন্ধিৎসু ও প্রতিভাবান বন্ধুর 
আপনার ঘরে আছে যে শক্রু অনুরোধে ভাষাতন্ের মতো বড় এবং 
তারে আগে করো জয়, কঠিন একটি বিষয়ে কিছু লেখার 
ৃ আলো হিম্মত করেছি; মহান আল্লাহ দয়া 
ভাঙো সে দেয়াল, প্রদীপের করে তওফীক দিলে হয়তো কিছু 
যাহা আগুলিয়া রয় । উপকারী আলোচনা করা যাবে। 
অনাত্ীয়ের আত্মীয় করো, মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদকীয় 
ণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও বিষয়-মনোনয়ন 
তোমার বিরাট প্রা, সাপেক্ষে লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে 
করে না কো যেন কোনোদিন কোনো রি ইচ্ছে আছে; 
স্কারের মিথ্যা ১ ] 
০৪ মাহা আগামীর লেখাগ্তলোতে আলোচ্য 
ছিন্ন হোক আগে, বিষয়গুলো একনজরে এভাবে বিন্যস্ত 
কবে সে তোমার সকল দেউল িভলত। রা 
রাঙিবে আলোর রাগে । ২. লেখা সেতো লেখকের সন্তান; 
অন্তঃসংযোগ, যত্ন ও অনুরাগ চাই, 


করুক__এ প্রত্যাশা তো একেবারেই 
গত ও স্বাভাবিক । ভাষাগত দুর্বলতার 
সঙ্গ না ছাড়লে সেটা সম্ভব নয়। বক্তব্যের 
গতিময়তা, লেখার আঙ্গিক, শব্দের 
চমৎকার গীথুনি ও বাক্যের আকর্ষণীয় 
বিন্যাস শৈলী আর সেই সঙ্গে উপস্থাপনার 
নৈপুণ্য পাঠকের কাছে আপনার লেখার 
অন্যরকম আবেদন তৈরি করবে । 


৩. বানান নিয়ে নানান কথা, 
৪. ভাষার সুপুষ্ট শরীর চাইলে সন্ধি 
আর সমাসের স্বাদ নিতে হবে, 

৫. উপসর্গ-অনুসর্গ, 

৬. বাক্য প্রকরণ, 

৭. লেখার আঙ্গিক ও দেহসৌষ্ঠব, 

৮. অনুবাদ নিয়ে বাদানুবাদ। 


বাংলা ভাষা অবাণিজ্যিক সম্পদ... 


...প্রিয় পাঠক ! প্রায় দেড় দশকের অল্প- 


ভাষা হিসেবে ইংলিশ কিংবা বিদ্যা হিসেবে 


স্বল্প লেখালেখি, অনুবাদ আর অপেশাদারি 
সম্পাদনার বদৌলতে বাংলা ভাষা নিয়ে 
কিছু ঘাটাঘাটি (আসলে নাড়াচড়া বলাই 
ভালো) করার সুযোগ ঘটেছে। একটু 
একটু শিখতে গিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে 


কারণ, আপনি অন্ডুত একজন নিষ্ঠাবান 
দাঈ হিসেবে আপনার আদর্শ আপনার 
পয়গাম রুচিবান মানুষের (পড়ুন 
পাঠকের) মাঝে বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার 


নিজের বহু দুর্বলতা শনাক্ত করেছি। বিভিন্ন 
সময়ে বহু নবীন-প্রবীন লেখকের ভাষাগত 
মান দেখে পাঠক হিসেবে আলোড়িত 
হয়েছি কখনও পীড়িতবোধ করেছি। 


কারিগরির মতো বিষয়গুলোর মুনাফার 
বাজারে যে কদর বাংলা সেখানে দীড়াতেই 
পারবে না এটা সত্য বটে। আসলে 
লেখালেখি ও বুদ্ধিবৃত্তিটা চাকুরি, মুনাফা 

ংবা অঢেল অর্থ প্রবাহের চলাচলের পথ 
নয়। বাংলা ভাষা পৃথিবীর জীবন্ড় 
ভাষাগুলোর বষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে 
জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্যচর্চার জায়গাতে 
দাপুটে অবস্থানের মধ্যদিয়ে। আরও 
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মাধ্যম হিসেবে । কাজেই বাংলা বাঙালির 
অমূল সম্পদ তবে বাণিজ্যিক বিবেচনায় 
নয়। একই সঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 
অনুরূপ কথা জার্মান, আরবি, ফার্সি, উর্দু, 
চায়নাসহ বহু ভাষার ক্ষেত্রে দাবি করা 
যায়। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির 
অন্যরকম অবস্থান বোঝাতেই এভাবে 
বলা। সেই সঙ্গে ইংরেজির বাজারমুল্যের 
সঙ্গে বাংলাকে মিলাতে গিয়ে নবীন 
লেখকদের মাঝে যেন হীনমন্মন্যতার জন্ম 
না হয় সে উদ্দেশে ওদিকটায় আলোকপাত 
করা। 


লেখা শেখা 
টা লেখক সৈয়দ শামসুল হক 


£লেখালৈকিটা গুরুমুখী বিদ্যা গরুর কাছে 
শিখতে হয় হাতেকলমে । গরু সবসময় 
এরত্যক্ষ কেউ নাঁও থাকতে পারেন_ নাঁ 
থাকাটাই স্বাভাবিক । লেখা হয় অন্যের 
লেখা পড়ে, শেখা চলে পড়তে পড়তে, 
লিখতে লিখতেন পড়ারও দু'কম আছে! 
শুধু যে ভালো লেখকের লেখা পড়ে শেখা 
যায় নি 0551 48৮57 কাছেও 
শেখার 1 

সব্চেয়ে বড় শেখা যে, রি 
নেই । ভালো খারাপ দুজাতের লেখকই 
আমাদের শেখান | 


“পছন্দের বিষয় নির্বাচন করুন আপনার 
যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেই 
বিষয়ে লিখুন। ধরুন, আপনার গোয়েন্দা 
গল্প পছন্দ তবে বাংলা সাহিত্যের অমর 
চরিত্রগুলো (যেমন- কিরীটা রায়, ফেলুদা, 
কর্নেল, কাকাবাবু) পড়া শুরু করুন। সেই 
সাথে লিখতে থাকুন। বেশি বেশি লিখুন। 
লেখা খারাপ হলে মন খারাপ করার কিছু 
নেই, সকল লেখকের কাঁচা হাতের লেখা 
অতটা সুন্দর ছিল না। তাই, আজ এই 
লেখাটা পড়েই লেগে পড়ুন আপনার 
লক্ষ্যে পৌঁছতে । আমি মনে করি, তরুণ 
লেখকদের তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব 
দেওয়া উচিতড় পর্যবেক্ষণ, পড়াশোনা ও 
পরিশ্রম। অর্থাৎ প্রথমত তোমার 
চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা 
বিবরণটা অনুপুঙ্থ হয় । দ্বিতীয়ত তোমাকে 
জর ডিতি হবে ।? সূ, নবধ্বনি, সেলিনা 
হোসেন] 


ভাষার বুনিয়াদ গড়ি তিলে তিলে: 


ভাষা- ইমারতের দরকারী বা মাল- 
মসলাগুলো সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই 
পরিষ্কার ধারণা রাখি। তবুও আরও 
একবার উল্লেখ করছি, যথাক্রমে বর্ণ, শব্দ 
ও বাক্য । বর্ণ দিয়ে শব্দ, শব্দমালা দিয়ে 


গঠিত হয় বাক্য । বাক্যের শ্রেণী, প্রকার, 
রূপ ও চরিত্রের রকমফের আছে। 

বর্ণ প্রকরণ, শব্দ প্রকরণ ও বাক্য প্রকরণ 
সম্পর্কে তত্তীয় জ্ঞান আহরণ করতে 
আপনাকে পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণ বই এবং 
বাংলা একাডেমিসহ তষ্ঠিত ও 
সর্বজনগ্রাহ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের 
অভিধানের শরণাপন্ন হতেই হবে নিয়মিত, 
বরং বলি সবসময়। আমরা সবকিছু 
অনায়াস কিংবা অল্প আয়াসে লাভ করতে 
চাই । ফলে অলসতার বাধা ডিঙিয়ে অনেক 
কিছুই আমাদের জানা হয় না, ধারণাপ্রাপ্ত 
বিষয়গুলো যাচাই করা হয় না কিংবা 
সংশয়াচ্ছনন ব্যাপারগ্ডলো থেকে সন্দেহের 
ধুলোবালি সরানো হয়ে উঠে না। ফলে 
জ্ঞান হয় ভাসা ভাসা আর অনেক সময় 
দিধা-ছন্ধে হাবুডুব তো খেতেই হয়। 
কাজেই প্রধানত নবীন বন্ধুদের এবং 
সাধারণভাবে সকলকে উৎসাহিত করবো 
মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও দাখিল পর্যায়ের 
আলিয়া মাদরাসার ব্যাকরণ বইয়ের 
গুরুতৃপূর্ণ ও ব্যবহারবহুল অংশগুলো 
বারবার পড়ুন, পঠিত বিষয়ের প্রায়োগিক 
ক্ষেত্রগুলো” পরখ করুন এবং অভিধান 
দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । 

এগুলো যদিও একেবারেই প্রাথমিক বিষয় 
কিন্তু বুনিয়াদি বিষয় হিসেবে তা অবহেলা 
বা পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। 


স্বা।স্থ্য।_।চি।কি।ৎ।সা ৫ উপায়ে শরীর রাখুন বিষমুক্ত রাবেয়া বসরি সুমি 


খাবার খাওয়ার পর তা অন্ত্রে রাসায়নিক 
রূপান্ডুরের ফলে সৃষ্টি হয় কিছু উপাদান, 


লেবুতে আছে একগুচ্ছ ডিটঝ্স ডাইট যা 


যা রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন ও 


টক্সিন নামক বিশেষ প্রুকার জৈব, যা বিষ 


যা দীর্ঘকাল ধরে শরীরে থাকার জন্য 
পরিণত হয় বিষাক্ত উপাদানে । তবে এটা 
দূর করাও শারীরিক ও 
মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য শরীর 


নির্মলে সহায়তা করে। এছাড়া লেবুতে 
রয়েছে ভিটামিন সি, যা দাঁত ও তৃকের 
জন্য বিশেষ উপকারী । তাছাড়া লেবুর 
ক্ষারীয় প্রভাব আপনার শরীরে অশ্মতার 


বিষমুক্ত রাখা একাল্ড় প্রয়োজন । নিয়মিত 
সহজলভ্য কিছু খাবার গ্রহণের মাধ্যমে 
আমরা আমাদের শরীর থেকে এই বিষাক্ত 
উপাদানগুলো দূর করতে পারি। 


ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে । প্রতিদিন এক 
ফালি লেবুর সাথে গরম পানি আপনার 
শরীর থেকে বিষ নির্মল করবে । 


টক্সিন নির্মূলে সাহায্য করে । রসুন কাচা 
খাওয়া সবচেয়ে উপকারী । 


গ্রিনটি 

শরীর থেকে বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক 
নির্মূলে থ্িন-টির কোনো বিকল্প নেই। 
তরল এই খাবার আমাদের শরীরের 
বিভিন্ন অংশের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু চা নয়, 
একে ওজন কমানোর ওষুধও বলা চলে। 


রসুন 
আমরা সবাই জানি হৃতপিপ্ডের সুস্থতার 


তিতা খাবার এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট। 
তিতা খাবার আমাদের শরীর থেকে জন্য সবচেয়ে উপকারী খাদ্য রসুন। এতে 

বিষান্ত উপাদান বের করে দিতে সবচেয়ে রয়েছে এলিসিন নামক রাসায়নিক উপদান টাটকা ফল 

বেশি ভূমিকা রাখতে পারে । তাজা ফলে আছে ভিটামিন, খনিজ, 
এ কেরে টিরতার পানি অথবা তাতে ফাইবার ও কম 
করলা কিংবা - র যা শরীর থেকে বিষাক্ত 
রসের জুড়ি নেই। টি উপাদানগুলো নিমলে সাহায্য করে । সেই 
55 ই, “ সঙ্গে চোখ ও তৃককে উজ্জল করে এবং 
লেবু ৫ টি” পু ২৩ ৪৪৯ হজম শক্তি বাড়ায়। 
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ক।বি।তা 


রাজনীতি 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 
রাজনীতি নাই 

দেশপ্রেম প্রীতি নাই 

টার্গেট একটাই 
ভাগাভাগি করে খাই । 


কেউ আছে ক্ষমতায় 

কেউ যাবে ক্ষমতায় 
নীতির এ রাজনীতি 
যাদুঘরে সেই স্মৃতি 
নেতা আর আমলায় 
ভাগাভাগি করে খায় 

কেউ করে সন্ত্রাস চেতনার কথা বলে 
কেউ করে সন্ত্রাস বিবেকের পথ ভুলে 
রাজনীতি হয়ে গেছে ব্যক্তির পণ্য 
স্বাধীনতা এনেছি এই কি জন্য? 


বিক্ষু্ধ চাওয়া 
শাহানা তুহিন 


আমি মুক্ত আকাশটা ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি, কতবার, 
পারিনি, মেঘগুলো আড়ালের দেয়াল বনে গিয়েছে । 
আমি মুক্ত মাঠে সবুজের বুকে হাটতে চেয়েছি, বারবার, 
পারিনি, সবুজগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, 
নুড়ি পাথরে পা হয়েছে রক্তাক্ত, ক্ষত, বিক্ষত । 
আমি বয়ে যাওয়া নদীতে আকণ্ঠ 

শীতল হতে চেয়েছি, বহুবার, 

পারিনি, খরায় চৌচির শুকিয়ে গেছে আদ্যপ্রান্ত। 
অতঃপর কিক্ষুব্দ চাওয়াগুলো নিয়ে, 

দুঃখকে ছিড়ে ছিড়ে খেলাম। 

একবুক স্বপ্ন চূর্ণ করে 

চাওয়ার পেয়ালায় ডুবিয়ে নি্পলক 

চেয়ে রইলাম । 

নেশাচ্ছন্ন ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম, 

কোনরকম অভিযোগ ছাড়াই । 


সঠিক দিশা 

ফাইজা তাবাসসুম 
কষ্টের নদীতে মাঝে মাঝে 
যেন আছড়ে পড়ি! 

সুখেরি মাঝেও তাইতো আমি 
তোমাকেই স্মরি। 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


মন কেড়ে নেয় সুনীল আকাশ 
পানসো মেঘের পাল, 

মন কেড়ে নেয় সৃয্যিমামার 
টুকটুকে এ লাল। 


মন ছুঁয়ে যায় পাখির আওয়াজ 
মন ছুঁয়ে যায় ঝিরি হাওয়া 
হিম শীতল আবেশ! 


মন ভরে দেয় সবুজ পাতা 
সবুজ রঙের মিল, 

মন ভরে দেয় ঢেউ খেলানো 
শাপলা ভরা বিল। 


মন ভরে যাক মন ছুঁয়ে যাক 
অথবা কাড়ক মন, 

ক্লান্তিময় এই ঝিম দুপুরের 
বিশুদ্ধ লগন! 


মহান প্রভুর 


রঙিন কত সাজ, 
ফুলের মুখে পাতায় পাতায় 
নিপুণ কারুকাজ। 


গাছের শাখায় ফলের বাহার 
জুড়ায় দেহ-মন, 
ঘাসের ডগায় শিশির কণার 
মধুর আলিজন। 


মাঠে মাঠে সোনার ফসল 
সবুজ সবুজ ঢেউ, 

দখিন হাওয়ার নিবিড় পরশ 
মন ভরে দেয় সেও! 


আকাশ-মাটি সাগর-নদী 
পাহাড়-গহীন বন, 
মহান প্রভুর সৃষ্টি এসব 
নয় তা অকারণ! 


প্রায় ৫০০ বছর আগের স্বর্ণখচিত কুরআন পাওয়া গেছে করেছে 
মহীশুরে। এই 
খণ্ডটিতে মোট 
৬০৪টি রা 
রয়েছে। রী 
সবগুলো 
স্বর্ণখচিত। 
ধারণা করা 
হচ্ছে,  পবিভ্র 
কুরআনের খণ্ডটি 
মোঘল স্রাট আকবরের আমলের । সে হিসেবে প্রায় ৫০০ বছর 
বয়স হবে এই গ্রন্থের । ভারতীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক 
শেখ আলী বলেন, তুর্কি জাদুঘরে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের 
প্রাটানতম কপিটির চেয়েও এই কপিটি পুরানো । ১০৫০ খিস্টাব্দ 
থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি লেখা হয়েছিল বলে তার 
ধারণা । 
দেশটির একটি চক্র এই দুর্লভ গ্রন্থটি ৫ কোটির রুপির অধিক 
দামে বিক্রির চেষ্টা করছিল বলে দাবি হরেছেন হীশুরের পুলিশ 
সুপার অভিনব কর। তিনি জানান, এর সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে 
১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা 
অভিযোগ আনা হয়েছে । অভিনব কর জানান, ওই চক্রটির মূল 
হোতার নাম সনাথ । তার কাছেই কুরআনের স্বর্ণখচিত এ কপিটি 
ছিল। তার নেতৃতে দুর্বৃত্ত দলটি সম্ভাব্য ক্রেতাদের মোবাইলে এই 
রন্থের ছবি দেখিয়ে তাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে । খবর পেয়ে 


পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে তারা বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে । সূত্র 
দ্য সিয়াসাত ডেইলি 


মহানবী (সা.)-এর কার্টুন আর আঁকবেন না 


শার্লি এবদোর সেই কার্টুনিস্ট 
ইসলামবিরোধী ফরাসি ব্যাঙ্গাত্সক সাময়িকী শার্লি এবদোর প্রধান 


০০০ 
৯০:12 এর কার্টুন আকবেন না বলে 
৮৫ ঘোষণা দিয়েছেন। প্যারিস 
০০1০1 €৮০ু্রী কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর 
জানুয়ারিতে প্রকাশিত 


[)151651৪0৫ 


ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে “আমি 


এঁকেছিলেন। গত ৭ জানুয়ারি'১৫ মুখোশধারী দু'বন্দুকধারী ওই 
পত্রিকাটির কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যা করে। 
শার্লি এবদোর কার্টুনিস্ট রেনান্ড লুজিয়ার সংক্ষেপে লুজ ফরাসি 
সাময়িকী ইনরকসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, তিনি বাকি 
জীবনে মহানবীর কোনো কার্টুন আঁকবেন না। 


আমাদের ছায়াপথেই নতুন পৃথিবীর সন্ধান 
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার গবেষকেরা একটি 


গ্রহের। 
গবেষণা সহ্্থা দা শক্তিশালী কেপলার টেলিক্কোপ ব্যবহার 
করে এ গ্রহ আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হলো । নতুন আবিস্কৃত 
গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ৬০ গুণ বড় এবং পৃথিবী থেকে এটি ১ 


হাজার ৪০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত । কেপলার-৪৫২বি নামে 
এ গ্রহটির সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য তুলে ধরতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা 
জানান, এটি সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে, যেমনি 
পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরে। কেপলার গবেষণা বিজ্ঞানী জেফ 
কফলিন বলেছেন, এই নতুন গ্রহটিতে প্রাণের উত্স মেলার 
সম্ভাবনা বেশি বলে বিশ্বাস করছেন বিজ্ঞানীরা । গ্রহটির আকার, 
তাপমাত্রা, বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর মতোই পাথুরে, ভূপৃষ্ঠে পানি থাকার 
সম্ভাবনায় গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্বের আশা জাগিয়েছে। তাছাড়া 
এটি যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে তা থেকে যথাযথ দূরতে 
অবস্থান করছে। ওয়েবসাইট 


ফরাসি সৈকতে সৌদি বাদশার প্রাসাদ! 
অবকাশ কাটাতে 
উপস্থিত হন সৌদি 
বাদশা সালমান। ২৪ 
জুলাই”১৫ .. তিনি 
্ঈ এখানে পৌছান এবং 
দ্ি*সপ্তাহ অবকাশ 
কাটান । সৌদি বাদশার 
সফরে এ অঞ্চলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। সৌদি বাদশার এ 
অবকাশযাপনকালে তার ঘনিষ্ঠজনেরা তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন। সৌদি 
বাদশার ওই পারবারিক ভিলা প্রায় এক মাইলজুড়ে অবস্থিত । 
১৯৭৯ সালে এটি কেনেন পূর্ববর্তী বাদশাহ ফাহদ। সৌদি 
বাদশার সফরে উল্লাস প্রকাশ করে স্থানীয় হোটেল ম্যানজারদের 
সমিতির সভাপতি মাইকেল শেভিলন বলেন, স্পষ্টতই এটা শুভ 
সংবাদ। তাদের কেনাকাটার বিপুল সামর্থ্য রয়েছে । এর ফলে 
শুধু বিলাসবহুল হোটেল ব্যবসারই লাভ হয়নি, শহরের খুচরা 


শার্লি' শিরোনামে মহানবীর যে ব্যাঙ্গচিত্রটি ছিল সেটিও তিনিই 
সেপ্টেম্বর'১৫ ______''ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বিক্রেতা ও পর্যটন ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়েছেন । 


৩ মাসে পবিত্র কুরআন মুখস্থ 
করল মিসরের ১০ বছরের কিশোর 
মিসরের ১০ বছরের এক কিশোর মাত্র ৩ মাসে সম্পূর্ণ কুরআন 
হিফয করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । অসম্ভব মেধাবী ওই 
কিশোরের নাম “আলা বদর সাইয়েদ মুহাম্মদ' । মিসরের 
আসিউত প্রদেশের আল-ফাতাহ কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রে মাত্র ৩ 


জল 


চারপাশে অন্য কোনো গাছ 
জন্মাতে পারে না। প্রায় সাত 
ফুট উচ্চতা নিয়ে শুঙ্ধ মাটির 
গাছগ্ুলো। সোমালিয়ার যে 
অঞ্চলে এই গাছগুলো 
জন্মায়, সেই অঞ্চলটি মূলত শুষ্ক পরিবেশ আর পাথুরে ভূমির 


করীমের হাফেয হয়েছেন। আসিউত প্রদেশের আল-ফাতাহ 
কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রটি মূলত একটি মাদরাসা । এখানে পবিত্র 
আগ্রহীদের কুরআন মুখস্থ করানোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে । অমিত মেধাবী এই কিশোর ৩ বছর বয়সে বাবাকে 
হারায় । তার মা একটি বেকারিতে কাজ করে তার পড়ালেখার 
ব্যয় নির্বাহ করে। তার একটি ছোট বোন রয়েছে। অন ইসলাম 
অবলম্মনে 


ইউরোপের সবচেয়ে বড় 
মুসলিম অধ্যুষিত শহর মস্কো! 


বিষয়টি অবাক করার মতো মনে হতে পারে । কারণ ইউরোপের 
সবচেয়ে বড় মুসলিম 
অধ্যুষিত শহর হতে চলেছে 
0 মস্কো! যেখানে কি-না এক 

| সময় নিষিদ্ধ ছিল ধর্ম-কর্ম! 
সেই মক্ষোতে পবিত্র ঈদুল 
ফিতরের নামাযে মক্ষো 
জামে মসজিদে ৬০ 
হাজারের অধিক মুসন্লী অংশগ্রহণ করে । বিষয়টি সত্যিই অবাক 
করার মতো ঘটনা । মক্ষো জামে মসজিদে মুসলমানদের ভিড় 
দেখে রাশিয়ান পথচারীরা অবাক হয়ে গেছে। এবার মস্কো জামে 
মসজিদ এবং এ মসজিদের আশেপাশের ৫টি রাস্তায় (নামাযের 
জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল)। ঈদের নামায চলাকালীন সময় 
নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নামায শেষে 
ধর্মীয় বিধানমতে মুসলমানরা ঈদের তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত 
করে তোলো মস্কোর আকাশ-বাতাস। এছাড়াও মস্কোর অপর 
৫টি মসজিদ এবং বেশ কয়েকটি ঈদগাহ ময়দানে ২ লক্ষাধিক 
মুসল্লী ঈদের নামায আদায় করেন। মস্কোর মতো বড় শহরে 
মুসলমানদের জন্য মাত্র ৬টি মসজিদ রয়েছে এবং মুসলমানরা 
নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য চেষ্টায় রয়েছেন। আশা কার হচ্ছে, 
খুব দ্রুত মুসলমানরা বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি 
লাভ করবে । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাশিয়ায় প্রায় ১৩ 
মিলিয়ন মুসলিম অধিবাসী রয়েছে । এর মধ্যে ১.৫ বেসরকারি 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাশিয়ায় প্রায় ২০ মিলিয়ন মুসলিম 
অধিবাসী রয়েছে । অন ইসলাম অবলম্বনে 


সোমালিয়ার 
সোমালিয়ায় পাতাহীন এক ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। 
বছরে কখনোই এই গাছে পাতা হয় না। এমনকি প্রচণ্ড বৃষ্টির 
মৌসুমেও এই গাছে পাওয়া যাবে না একটি পাতা ।এই গাছগুলো 


জন্য পরিচিত। প্রাকৃতিক এই বৈরি অবস্থা এবং পাতাহীন বৃক্ষের 
এই অঞ্চল থেকে প্রায় প্রতিদিনই মানুষ পালিয়ে অন্য কোনো 
অঞ্চলে চলে যায়। প্রায় প্রত্যেক সোমালীই এই গাছ সম্পর্কে 
জানে। স্থানীয়রা এই গাছটির নাম দিয়েছে বৃক্ষণ। শুধু 
গাছটিকে নামাঙ্কিত করেই ক্ষান্ত জহি লেয়ার 

দেশটির সবচেয়ে ভয়ংকর গাছ হি বি দিয়েছে 
গাছটিকে। এই পাতাহীন গাছ মুলত সোমালিয়ার পুন্তল্যান্ড 
অঞ্চলের বোসাও শহরে জন্মায় । দেশটির এই প্রান্তে যদি কাউকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে প্রথমেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওই গাছের 
সঙ্গে বাধা হয়। অভিযুক্তের হাত গাছটির পেছনে বেধে এরপর 
গুলি করে হত্যা করা হয়। কেউ জানে না, কখন এবং কে এই 
গাছ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই গাছটিকে সোমালিয়ায় 
অভিশপ্ত গাছ হিসেবেই ধরা হয়। অগুনতি মানুষের রক্তের দাগ 
লেগে আছে এই গাছের শরীরে । 


৬১ হাজার ধনকুবেরের ভারত ত্যাগ 

গত ১৪ বছরে ভারত ছেড়েছেন ৬১ হাজার ধনকুবের । 
সেখানকার উচ্চবিত্তদের পছন্দের জায়গা 
এখন পরদেশ। দেশ ছেড়ে লন্ডন ও 
যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকেই বেশি নিরাপদ মনে 
করছেন ভারতের নব্য কোটিপতিরা । 
বলিউডের সুপার হিট হিন্দি ছবির 
চরিত্রদের অনেকেরই বাস লন্ডন ও 
যুক্তরাষ্ট্রে । সেখানে কোন অবরোধ নেই । পরীক্ষার ফল বিভ্রাটও 
নেই । চাকরি প্রার্থীদের ব্যাপম বা টেট কেলেঙ্কারির ফাঁদে পরতে 
হচ্ছে না। সাগরপারের জীবনে চারদিকে ফিল গুড ফ্যাক্টর । আর 
এই ফিল গুড জীবনের ডাকেই প্রতি বছর হাজার হাজার ভারতীয় 
উচ্চবিত্ত পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশে । গত ১৪ বছরে যেসব ভারতীয় 
মিলিয়নিয়ার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, এদের সম্পত্তির পরিমাণ 
কমপক্ষে ১০ লাখ মার্কিন ডলার । বেশিরভাগের গন্তব্য ব্রিটেন, 
যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, অস্ট্রেলিয়া। বিদেশ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে রয়েছেন ভারতীয়রা । প্রথম স্থানে রয়েছে চীন । 
একই সময়ে দেশে ছেড়েছেন ৯১ হাজার চীনা নাগরিক । আর 
সবচেয়ে বেশি ভিনদেশি উচ্চবিত্তের ঠিকানা হয়েছে বিটেনে। 
কিন্ত কেন ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি 
হচ্ছে? এমন প্রশ্নের উত্তরে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকেই দায়ী 
করেছেন বিশেষজ্ঞরা | উচ্চ হারে আয়কর, নিরাপত্তার অভাবেই 
দেশ ছাড়ছেন অনেকে । আবার অনেকে দেশ ছাড়ছেন সন্তানের 
শিক্ষার জন্য । তবে যেভাবে বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা 
বাড়ছে তাতে অচিরেই এই সংখ্যাটি লাখ ছাড়াবে বলে মনে 
করছেন বিশেষজ্ঞরা | জিনিউজ 


সেপ্টেম্বর”১৫ _________াাাার্াররররররর্্্ু আত্তর্তহীদ ৪০ 


বাংলাদেশি তিন কিশোর হাফিষের সাফল্য 


পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে আয়োজিত সৌদি আরব, দুবাই ও 
জর্ডানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি তিন 
কিশোর হাফেয দেশের নাম উজ্ধ্বল করেছে। সাফল্য অর্জনকারী 


হাফিয আবদুল্লাহ আল মাহফুয । 


হাফিয মুহাম্মদ যাকারিয়া: হাফেয মুহাম্মদ জাকারিয়া ১৯তম দুবাই 
ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন ত্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান 
অর্জন করেছে, সেই সঙ্গে সে লাভ করেছে সেরা কণ্ঠের প্রথম 
পুরস্কার । ৭৬টি দেশের প্রতিযোগিদের পিছনে ফেলে যাকারিয়া এ 
স্থান অর্জন করে। ১২ বছর বয়সী যাকারিয়া পুরস্কার হিসেবে 
পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার দিরহাম এবং সেরা কণ্ঠের জন্য ৫ 
হাজার দিরহাম । 

দুবাইয়ের কালচারাল ত্যান্ড সাইন্টিফিক এসোসিয়েশন মিলনায়তনে 


ল-মাকতুম, মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ 
আল-মাকতুম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী, সিনিয়র কর্মকর্তা 
এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । 

হাফেয জাকারিয়ার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জে । তার পিতা হাফেয 
মাওলানা ফয়েয উল্লাহ মানিকগঞ্জ হরিরামপুরের একটি মসজিদের 
ইমাম। হাফেয জাকারিয়া এর আগে মিসর, জর্ডান ও কাতারসহ 
বেশ কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 
প্রথম স্থান অর্জন করেছিল । 


হাফিয আবদুল্লাহ আল-মাহফুয: সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 
দাতব্য সংস্থা হায়্যাতুল আলামিয়ার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ১০ 
বছর বয়সী হাফেযদের আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় 
৬০টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩য় স্থান অর্জন করেছে 

ংলাদেশি ক্ষুদে হাফিয আবদুল্লাহ আল মাহফুয । তার গ্রামের বাড়ি 
সিলেটে। বিশ্বয়কর প্রতিভার এ হাফেয এবারই প্রথম কোনো 
আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করল । 


হাফিয সাঈদ আহমদ: চলতি বছরের ১৪ জুলাই জর্ডানের রাজধানী 
আম্মানে অনুষ্ঠিত ২৩তম আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় [২০ 
পারা গ্রুপে] তৃতীয় হয়েছেন হাফেয সাঈদ আহমাদ। হাফিয সাঈদ 
আহমদের বাড়ি উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলায় বাচারি গ্রামে । তার 
পিতা আবদুর রাজজাক পেশায় একজন কৃষক । পুরস্কার হিসেবে 
সাঈদ পেয়েছেন ১৪০০ দিনার যার বাংলাদেশি মূল্য ১ লাখ ৭০ 
হাজার টাকা । ওই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 
জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । 


সেপ্টেম্বর'১৫ 


আবুল মোহাম্মদ: জন্ম থেকে নেই চোখের জ্যোতি । অন্তরে তার জ্ঞান 
আহরণের অদম্য পিপাসা । প্রবল মনোবল আর অসাধারণ গুনাবলী 
দিয়ে তিনি এখন সকলের নয়নের মনি । সকলের চোখের তারায় তারায় 
তাকে নিয়ে অনাগত দিনের সোনালি স্বপ্ন। তিনি হচ্ছেন জামিয়া 
মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিস্ময় বালক 
হাফেয কলীম সিদ্দীকী। মাদরাসার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা হাফেয 
নাজমুদ্দিন কাশেমী আর ওস্তাদদের কোমল পরশে আর গ্রেহমাখা 
পরিচযয়ি কলীম সিদ্দীকী আজ একটি ফুটন্ত ফুল। চোখের তারায় 
আলোর ঝিলিক নেই তাতে কি? অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত কলীম 
সিদ্দীকীর বুকে আজ লালিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী 
অন্তর থেকে নিঃসৃত সুললিত কণ্ঠে হাফেয কলীম সিদ্দীকীর তেলাওয়াত 
শুনে আজ বিমুগ্ধ মানুষ । অবাক বিস্ময়ে অনেক সুস্থ মানুষ কলীম 
সিদ্দীকীর প্রতি আল্লাহ তালার অপার মহিমার বিষয়টি তাকিয়ে দেখেন 
মানুষ । যেসব মানুষ গড়ার কারিগররা পাথরে ফুল ফোটাতে কার্পণ্যবোধ 
করেননি । চোখের আলোর বদলে অন্তরের আলো দিয়ে হাফেয কলীম 
সিদ্দীকীকে গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। শুরু হয় এক নতুন অভিযাত্রা 
শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম মেধা আর দূরদর্শিতায় পবিত্র কুরআন বুকে 
| শিক্ষকদের উসিলায় অন্ধ 


প্রান্তিক গ্রাম দুনবাড়ী বাজার এলাকায় জনাগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের 
আগস্ট মাসে জামিয়া মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার হিফজ 
শাখায় ভর্তি হন। এরপর শুরু হয় তার পথচলা শিক্ষকগণ অক্লান্ত 
পরিশ্রমের মাধ্যমে তার শাব্দিক ভূল, তাজবীদ ও ইয়াদের দুর্বলতাসহ 
অন্যান্য ক্রুটি-ব্চ্যুতি দূর করে সহীহ তিলাওয়াত যোগ্য করে গড়ে 
তুলেন। ফলে 777, কুরআনের আলো জাতীয় হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ অংশগ্রহণ করে সেরা দশে স্থান লাভ করে 
দেশ-বিদেশের মানুষকে অবাক করে তুলেন কলীম সিদ্দীকী। এ 
প্রতিযোগিতায় এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পুরস্কার এবং উত্তাদসহ 
উমরাহ করার সুযোগ লাভ করেন। বর্তমানে জামিয়া মাছুমিয়া 
ইসলামিয়া, মাছিমপুর মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তাকে আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করছেন। তার ভবিষ্যৎ 
জীবন উজ্জ্বল করার জন্য উন্নত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। 


আমরা কাজ করছি। তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আমাদের পক্ষ থেকে 
সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে । এ প্রসঙ্গে হাফিয কলীম সিদ্দীকী বলেন 
আমি মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি। আমার উত্তাদগণ 
ও জামিয়া মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করছি। আমার উত্তাদগণ আমাকে বিশ্বমানের আলিম হিসেবে 
গড়ে তুলতে কাজ করছেন। আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি আমার 
উত্তাদদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি। আমাদের গ্রামগঞ্জে এমন কত 
কলীম ঘুরে বেড়ায়, পরিচর্যা ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা তাদের 
মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি 
খুঁজে খুজে এমন বালক বালিকাদের পাশে দীড়ান তাহলে আরো কত 
সহস্র কলীম সিদ্দীকী হয়তো বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দীড়াতে 


পারতো । 
[॥ আত্তান্তহীদ ৪১ 


লেখা-পড়া পুরোদমে শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ২০১৫-১৬  ১৪৩৬-৩৭ 
শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম ৮ শাওয়াল আরম্ভ হয়ে ২০ 
শাওয়াল'৩৬ সম্পন্ন হয়েছে। জামিয়ার ইবতিদায়ী থেকে 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স), তাখাস্সুসাত (উচ্চতর বিভাগসমূহ) 
যথা- ইফতা, কিরআত, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, 
তাফসীর, উলুমে হাদীস এবং নূরানী বিভাগ, হিফয বিভাগ, 
শর্টকোর্স বিভাগসহ সকল বিভাগে এ বছর প্রায় ৫ হাজার ছাত্র 
ভর্তি হয়েছে বলে শিক্ষা বিভাগ সুত্রে জানা গেছে। গত ১৯ 
শাওয়াল'৩৬ জামিয়া সকল বিভাগের পড়া-লেখা আরম 
হয়েছে। আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদেরকে দিকনির্দেশনামূলক 
নসীহত পেশ করেন । ছাত্রদের সফল জীবন গঠনে ভালোভাবে 
অধ্যবসায় করার প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক আল্লামা মুফতি 
শামসুদ্দীন যিয়া (দা. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান করেন। তিনি 
বলেন, আমাদের জ্ঞানমাতৃক্রোড় জামিয়ার চলতি সেশন সফল ও 
সৌন্দর্য্মমগ্ডিত হোক, এটাই শিক্ষা বিভাগের স্বপ্ন । 


১৮ শীওয়াল*'৩৬ মঙ্গলবার জামিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জামিয়া 
প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ 
করেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ত সহীহ করে একমাত্র আল্লাহকে 
পাওয়ার নিমিত্তে অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জামিয়া 
প্রধান বলেন, বর্তমান দেশের সব জায়গায় অশান্তি বিরাজ 
করছে। ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করে ছাত্রদেরকেই তা দূরীভূত 
করতে হবে। পড়া-লেখার ব্যাঘাত ঘটায় এরকম কাজে লিপ্ত 
হওয়া যাবে না। দারুল উলুম দেওবন্দের ৪টি মূলভিত্তি যথা- 


সাপেক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট”১৫ সোমবার জামিয়ার “দারুল 
হাদীস মিলনায়তনে" সিনিয়র মুহাদ্দিস ও তাফসীর বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.)-এর সভাপতিতে এক 
বিতর্ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল, 
কেরাম ও বাইরের মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের 
প্রতিযোগীরা শালীন ভাষায় নিজস্ব যুক্তি ও দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপন করেন। আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.) অনুষ্ঠানের 
সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করি। তবে সীমা লঙ্ঘন করি না। তাকে সম্মান করতে গিয়ে 
অনেকে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে ফেলে । এথেকে 
আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে । তিনি ছাত্রদেরকে উল্লিখিত 
বিষয়সহ বিতর্কিত বিষয়সমূহে বেশি বেশি অধ্যয়নের জন্য 
আহ্বান করেন। 


কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স নব-উদ্যমে চালু 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় রয়েছে যুগোপযোগী ও 
গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিভাগ । ইতোমধ্যে নব উদ্যমে চালু হয়েছে 
অত্যন্ত যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় “কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 
বিভাগ” । জামিয়ার ছাত্রদেরকে স্বল্প সময়ে বিশেষ তন্তাবধানে 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া এ বিভাগের লক্ষ্য । জামিয়ার 
ছাত্রদের জন্য রয়েছে এখানে বহু সুযোগ-সুবিধা । বিশেষত সকাল 
৯ টা থেকে ১০ টা, আসর থেকে মাগরিব ও এশার নামাজের পর 
প্র্যাকটিস করার সুবর্ণ সুযোগ । প্রয়োজন সংখ্যক কম্পিউটার ও 
দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। কোর্স 
ফি মাত্র ১০০০ টাকা । কোর্সের মেয়াদ দুই থেকে আড়াই মাস। 
কোর্সের বিষয় হল, অফিস ম্যানেজমেন্ট, হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার 
ও ইন্টারনেট । গত ৫ আগস্ট'১৫ জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) এ বিভাগের শুভ উদ্বোধন 
করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের যাবতীয় তথ্য জানতে প্রশিক্ষণ 
কার্ধালয়ে সাক্ষাত করার জন্য বলা হয়েছে। 


তাবলীগ জামাতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
১৯ আগস্ট'১৫ (বুধবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদে তাবলীগ জামাতের বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । 
দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে আলিম সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে 
প্রতি বছরের শুরুতে শীর্ষস্থানীয় কওমী মাদরাসাগ্তলোতে জোড় 
হয়ে থাকে । লাভলেইন থেকে তিন জন মুরুব্বী জোড়ে উ' 
ছিলেন। অতিথিবৃন্দ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, একাজ মূলত 


এর 


তাওহীদে খালিস, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তায়ানুক মাআল্লাহ ও ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহ এগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে । 
জামিয়া প্রধানের নসীহতকালে জামিয়ার আসাতেযায়ে কেরাম ও 
সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। 

হক ও বাস্তবতা বুঝার ক্ষেত্রে এ মুনাযারা তথা বিতর্ক অনুষ্ঠানের 
প্রভাব অবর্ণনীয় । তাই জামিয়ায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সময় 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


আলিম সমাজের । সাধারণ লোকদের ইসলাম সম্পর্কে সচেতন 
করে তোলা আলিমদের ঈমানী ফরীযা। অবশেষে ছাত্রদেরকে 
রামাযানের বন্ধে “এক চিল্পী” ও পড়া-লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর 
এক “সাল'-এর জন্য তাশকীল করা হয়। বার্ষিক জোড়ে জামিয়ার 
আসাতিযায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


অবাক মেলামেশি ৷ 


পুণ্য আমল বিনে 
নির্জন গৃহে বসে ওমর রোি.) 
কাদেন ঈদের দিনে । 


৬ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে লিবিয়ার 
কর্নেল মুয়াম্মর গাদ্দাফী ক্ষমতা দখল 
করেন। 

৪ ৩ সেপ্টেম্বর সালে সুলতান মাহমুদ 
গযনবী (রহ.)-এর ইন্তিকাল । 

৬ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে ঢাকার 
জিয়া (বর্তমানে শাহজালাল) 
আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হয়। 

০ ৫ সেপ্টেম্বর ৬৭৭ সালে হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.)-এর ইন্তিকাল। 

৬ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম 
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকাল । 

৬ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে 
চরমোনাইয়ের দাদা হুযুর মাওলানা 

সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.)-এর 

ইন্তিকাল 


০ ১৭ সেন্টেম্বর ৬৬৫ সালে সাহাবী 
যায়দ ইবনে সাবিত রোযি.)-এর 
ইন্তিকাল 
ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে সাহিত্যিক 
সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 
ইন্তিকাল 


সেপ্টেমবর্া'১৫ 


২০ সেপ্টেম্বর ১১৮৭ সালে সুলতান 
সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)-এর 
নেতৃতে জেরুজালেম অবরোধ শুরু 
হয়, যা ২ অক্টোবর তাদের দখলে 
আসে। 

ও ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ সালে ফরায়েমী 
ইন্তিকাল। 

৬ ৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে বিশ্বকবি 
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (রহ.)- 

এর জন্ম। 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সময় অমূল্য রতন 

দিন পেরিয়ে রাত। রাত পেরিয়ে আবার 
দিন। এই তো ছিলাম শিশু, চোখের 
পলকেই যৌবনে পদার্পণ । আর ক'দিন না 
যেতেই বার্ধক্য। অতঃপর হঠাৎ করে 
ক্ষয়িষ্ণ জীবনের আলোকবর্তিকা নিভে 
যাবে, প্রাণপাখি উড়ে যাবে। এভাবেই 
যাচ্ছে। কবি বলেন, শিশুকাল গেল 
হেলায় খেলায় যৌবন গেল রসে/আসিবে 
বৃদ্ধকাল ঘটিবে জঞ্জাল কি হবে 
অবশেষে । 

অপেক্ষ করে না। তার কাছে রাজা-বাদশা, 
ফকীর-মিসকীন একই সমান। সে আপন 
গতিতে চলছে, চলবে । কবির ভাষায়: 
“সময় এক অবস্থায় থাকে না। অতীত 
কখনো ফিরে আসে না। সময় অসির 
ন্যায়, তুমি তাকে কেটে ফেল; না হয় 
তোমাকে কেটে ফেলবে ।' কিন্তু আমরা 
এই রতনকে নিক্ষল কাজে ব্যয় করে 
নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি। 
তাই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমাদের 
জীবন নিম্প্রভ হয়ে পড়ে । 
আমরা বড় জ্ঞানী, পণ্তিত, দার্শনিক হতে 
চাই এবং উন্নতির স্বপ্ন দেখি। কিন্তু 
সময়ের মুল্যায়ন করি না। অথচ 
মহামনীষীগণ সময়ের যথাযথ মূল্য 
দিয়েছেন। তারা সময়ের গলা চেপে ধরে 
কর্ম সম্পাদনা করেছেন এবং সফলতার 


পদচুম্ধন করেছে। তারা মৃত্যুর পরেও 
অমর হয়ে আছেন । আজ তাদের গ্রন্থাবলি 
আমাদের পথপ্রদর্শক । 

আমরাও কি পারি না তাদের মতো অমর 
হয়ে থাকতে? কেন পারবো না? তাদের 
যেমন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ছিল, আমাদেরও তা 
আছে। তারা যে অষ্টার, আমরাও সেই 
অষ্টার সৃষ্ট । তারা সত্তার ইবাদত করেছেন, 
আমরাও তো তারই ইবাদত করি। 
অবশ্যই পারবো । কেননা মানুষের সাধ্যের 
বাইরে কিছুই নেই। তাই আসুন! এই 
অমূল্য সম্পদের প্রতি যত্ুবান হই। 


মুনিরুজ্জমান আলমপুর [১৩৪] 


কোমেন 

ইকবাল আজিজ টেকনাফী 1১২০] 
কোমেন তোমার শক্তি নাই 
কোমেন তোমার সাহস কই 
যা ইচ্ছা তাই করার? 
কোমেন তুমি যার আদেশে 
করছো মাতামাতি 

তার হুকুমেই যাওরে থেমে 
আজকে রাতারাতি । 
কোমেন তোমার ক্ষতি হতে 
আমরা সবে মুক্তি চাই 
আমরা যে অসহায় সম্বলহীন 
নাই আমাদের শক্তি নাই। 
আল্লাহ তুমি সহায় হলেই 
কোমেন যাবে থেমে 
আমরা যে তাই রহম চাই 
তোমার দয়ার প্রেমে । 


ও তের কলম সদ্য কোর 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 
১৫০. এইচ এম আবু বকর মাহমুদ, রুম 7 ৮, দারে জদীদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চন্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১৫১.মুহাম্মদ আমীর কাসেম, রুম 7 ৬৮, জামিয়া দারুস সুন্নাহ, 
হৃলা, টেকনাফ 
১৫২. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, রুম 7% ২৬৬, দারে কদীম (২য় 
১ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চন্টগ্রাম-৪৩৭০ 
হাবীবুল্লাহ কুতুবী, রুম % ৪, তিবিয়া (নীচ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টথাম-৪৩৭০ 
১৫৪.  জুনাইদুল ইসলাম, রুম 7 ৯, তিব্বিয়া (৩য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টথ্রাম-৪৩৭০ 


১৫৩. 


১৫৫.  সাইহানুল হক শাহরুমী, রুম 7 ৩১২, দারে জদীদ 
(৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

ফোরামের নিয়মাবলি *% 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণা্ভাবে লিখতে হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 


৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশখহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমীর কাসেম 1১৫১ 
দয়াময় প্রভু 


কুল মাখলুকাতের বিভু 
আরামে 


মোর জীবনে যত 
পাপের বোঝা শত 
দাওগো করে সাফ। 


করেছি হাজার গোনা 
নেই তো সবি জানা 
তুমিই অর্তযামী। 


করজোড়ে প্রভু 
চাইগো ক্ষমা তবু 
অধম বান্দা আমি । 


চাইগো প্রভু নাজাত 
দিবা-নিশি প্রভাত 
সব পাপাচার হতে । 


আমি বড় অসহায় 
দাওগো দিশা দয়াময় 
সরল সঠিক পথে । 


ঘটে যদি আগমন 
ঝড় কিংবা সাইক্লোন 
দিওগো পরিত্রাণ । 


রিনি 


| 


সদস্য কুপন 


.. পোস্ট কোড: ....... 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


১. ১০ জুলাই যাকাতের শাড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে 
হুড়োহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে পদদলিত হয়ে কত জন 
দুঃস্থ মানুষের মৃত্যু ঘটে? [] ২০ জন [] ২৭ জন [] 
৩০ জন 

২. 17 0০90 ৮৬০ 07150 কিসে লেখা হয়? [_] টাকায় 
[] রুপিতে [] ডলারে 

৩. বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ আগ্নেয়গিরি কোন মহাসাগরে 
অবস্থিত? [| আটলান্টিক মহাসাগর [_] প্রশান্ত 
মহাসাগর [_] ভারত মহাসাগর 

৪. দ্বীপ রাষ্ট্র বাহরাইন ছোট বড় কতটি দ্বীপ গঠিত? [] 
৩৩টি] ৩৪টি [] ৩৫টি 

৫. কত খরিস্টাব্দে হেরা পর্বতের গুহায় পবিত্র কুরআন 
নাযিল শুরু হয়? [] ৬০৯ খিস্টাব্দে[] ৬১০ খিস্টাব্দে 
[] ৬১১ খিস্টাব্দে 

৬. কোথায় কোটিপতি ভিখারি গ্রেফতার হন? [_] ভারত 
[] কুয়েত [_] বাংলাদেশ 

৭. পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার শংকায় আছে কোন দেশ- 
[] বাংলাদেশ [_] মালদ্বীপ [] তুভালু 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর*১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ দ্র মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৮» ৬০-৭০ 1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০_/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন। 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা, 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্ষ কারণবশত এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যা থেকে 
প্রতিযোগিতার বিভাগের যাবতীয় আয়োজন স্থগিত থাকায় 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত । আশা করি, সকল সদস্যদের 
ংশগ্রহণে এখন থেকে প্রতিযোগিতা বিভাগটি আগের 
মতোই তার প্রাণ ফিরে পাবে ইনশা আল্লাহ। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 


পারে। তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে। 
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৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই,এই কুরআন (মানুষকে) 

, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 

বলেন- 1 হা বানা রুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” । 

অং হাফিজ ও কঁরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য়ে সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে দ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 
মা হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে ্‌ 


হিরা বরজালের গাঁধাপিলি আক বাসা বলত 
ন্‌ প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ. বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

ল বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা। 

ল শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

ন. নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হপ্ুলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 
অভাবনীয় সফলতা । 


নারাজ (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪,১ ০১৬৩৮-৯২৪৭১১ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যাসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ 
তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় 
সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার 
বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (সুরা আফ-যুমার ৩৯৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ।” 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন ।? 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/%/৬/.08090০0901.0017/0811001-00117 


ই-মেইল :100779010011000)5101911.00]7 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪১ ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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১ম পুরস্কার : ল্যাপটপ (৩৫-৪০ হাজার টাকা সমমূল্যের) 
২য় পুরস্কার : নেট বুক (২০-২৫ হাজার টাকা সমমূল্যের) 
৩য় পুরস্কার : স্মার্টফোন (১০-১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের) 


এছাড়াও থাকছে নির্ধারিত নম্বরে উত্তীর্ণ ৪র্থ থেকে ২০তম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীর জন্য বিশেষ সম্মাননা নগদ ১০০০/- টাকা পুরস্কারসহ স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট 


অংশশ্রহণের শর্তাবলী 
আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ * অর্থনীতি, ফাইন্যান্স/ব্যাংকিং অথবা বিজনেস বিষয়ক দেশ বিদেশের যেকোন শিক্ষক/শিক্ষার্থী 
৬ অক্টোবর”১ কিংবা গবেষক “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম'-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'১৫ -এ অংশগ্রহণ করতে 
০ র ১৫ পারবে । তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়- 
প্রবন্ধ দেয়ার তারিখ ক. কওমী মাদরাসা থেকে তাকমিল দোৌওরায়ে হাদিস) সমাপনকারী 
জমা: দে; টি ধু খ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কামিল সমাপনকারী 
২০ ডিসেম্বর ১৫ গ. পাবলিক/প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্নাতক সমাপনকারী যে কেউ অংশশ্রহণ করতে পারবে । 
রে রি হজ রা 
আশ 7 বিশেষ দ্রষ্টব্য 
প্রাক-প্রতিযোগিতা সেশন ক. “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম”_বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা”১৫-এর বিজয়ীদের ফলাফল 
5 ঘোষণা ও পুরক্কীর বিতরণী উপলক্ষ্যে “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম” শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন 
২৩ অক্টোবর ১৫, শুক্রবার করা হবে। যেখানে খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বরেণ্য 
ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন । 
স্থান হ ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা) খ. প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য পরবর্তীতে সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ 
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ-এ গবেষক হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে । 


সস 
সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ বাংলাদেশ ক ১৮১৮০০৮৮এ-্ 


ইসলাম এস্টেট তেয় তলা), ৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 3:752০০15.59177/521074 
০২-৯৫১৫০৫৮, ০১৮৩৯৯৫০৩২০, ০১৭৬৩৩৩৮৬৭৪ 0 £171 2 55091091-075 
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